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প্রসঙ্গ-কথা 


সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্যে কাব সাঁহাত্যক প্রাবশ্ধিকদের 
প্রামাণ্য জীঁবন-কথা অপাঁরহার্য উপাদান ?হসাবেই গিববোঁচত। বাংলা 
সাহত্যের গবেষক ও হইীতিহাস রচাঁয়তাদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই 
বাংলা একাডেমী কর্তৃক “'জবন? গ্রশ্থমালা” শার্ধক যে-প্রকল্প গহানত হয়েছে 
তার পূর্ণ বাস্তবায়ন, আমাদের 1বশ্বাস, এক্ষেত্রে অননভূত দাীঘীদনের 
শুন্যতা, অংশত হলেও, পূরণ করবে । বাংল; ভাষার এক শ' জন 'বাঁশন্ট 
লেখকের জাঁবন এই প্রকল্পের অধীনে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হচ্ছে। গত 
দ7বছরে ষাট জন 'বাঁশম্ট কাব সাহত্যিক সাংবাদকের জীবনাঁ গ্রণ্থ 
প্রকাঁশত হয়েছে। এবার একুশে ফেব্রুয়ারতে ভাষা-আন্দোলনের অমর 
শহীদদের পাবত্র স্মৃতির উদ্দেশে বাংলা একাডেমীর সশ্রদ্ধ নিবেদন আরো 
তৌত্রশ জন স্মরণীয় সাহত্যাশল্পাঁর জ?বনালেখ্য। 


মনো শেখ জমিরদদ্দীঁনের ধর্মজীবন 'বাঁচত্র ঘটনার সণয়ে সমন্ধ। 
তান আতি নবীন বয়সে খ্টধর্ন গ্রহণ করেন ?মশনারীদের প্রভাবে_আবার 
পাঁরণত বয়সে আপন ভ্রান্তি উপলব্ধ করে জ্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। 
তাঁর প্রাণবন্ত বাঁণমতায় ও পাঁণ্ডিত্যপূর্শ ভাষণে বাঙালাঁ মুসলমান সমাজে 
খষ্টান প্রচারকদের প্রভাব বহহলাংশে হাস পার] বহদ্সংখ্যক গ্রন্থপ্রণেতা 
শেখ জামরংদ্দীন শঃধ্নহ বাগ্মাঁ ছিলেন না, লেখক হিসাবেও তিনি ঠছলেন 
শ।ত্তমান। 

জনাব আবদল আহসান চোধ্রী বর্তমান গ্রন্থে মনশী শেখ 
জাঁমরম্পীনের জাঁবন-কথা ঠাবশদভাবে পারবেশন করেছেন। 


এই গ্রন্থমালা প্রকাশনার সঙ্গে য্যন্ত সকল সহকর্মীকে আমার আন্তাীরক 
কুতজ্তা জানাই । 


আশ; হেনা মোস্তফা কামাল 
মহাপ্পরিচালক 
বাংলা একাডেমী 


সূচা 


জীবন-কথ। 

চারিত্রিক বৈশিষ্ট 

সম্মাননা ও স্বীকৃতি 
শেষজীবন ও মৃত্যু 

লেখক জীবন ও গ্রন্থপরিচিতি 
পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ঝচনা 
জীবনদশন ও সাহিত্য-বৈশিইা 
সমকালীন প্রতিক্রিয়। 
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জীবন-কথা 


উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে ও বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে বাঙালী 
স্সলমানের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অবক্ষয়-রোধে ধারা সক্রিয় 
ও কারকর ভুমিক। পালন করেন তাঁদের মধ্যে মুন্শী শেখ জমিরদ্দীনের 
(১৮৭০-১৯৩৭) নাম বিশেষভাবে জ্মরণযোগ্য। মুসলিম-্জাগরণের উন্বেখ- 
পবে তার কর্ণকাণ্ডের গুরুত্ব ছিলে! অপরিসীম। অন্যান্য ধর্ন-প্রচারক ও 
সমাজকমীদের তুলনায় জমিরুদ্দীনের আবিভাবের তাৎপর্য ছিলো ভিন্ন প্রেক্ষা- 
পটে গুরুত্বপূর্ণ । স্ব-সমপ্রদায়ের কল্যাণ-কামন৷ এবং স্ব-বর্মের শ্রেচ্ত্ প্রতিপন্ন 
'ও তার মধাদ! সংরক্ষণের প্রয়াণ ছিলে৷ তার কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে এবং 
তা বপায়িত করতে গিয়ে তাকে এক প্রবল প্রতিপক্ষের মোকাবিলা 
করতে হয়। এ অসাধারণ কর্মী-পুরুষ স্বকালে উপেক্ষিত ও উত্তরকালে 
প্রার-বিস্মৃত একটি নামে পরিণত হয়েছেন। মুন্বশী জমিরুদ্দীন বার বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে গেছেন সে প্রেক্ষাপট আজ বিদ্যমান না খাকলেও, সমাজ- 
জীবনের ক্রান্তিকালে এক এতিহাপসিক ভূমিক। পালনের কারণে তাঁকে 
স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা আজও কৃরিয়ে যায় নি। 


পরিবেশ-পউড়মি 
হুনশী জমিরুদণীনের জন্মস্থান মেহেরপুর-অঞ্চন অখণ্ড নদীরার একটি 
প্রাচীন ভানপদ। এক গৌরবমর ইতিহাস-্রতিহ্থেত পমুদ্ধ এ অঞ্চল। 
মেহেরপুরের প্রচীন ইতিহাস ও নামকরণ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। 
কেউ কেউ মনে করেন, মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে মেহেরপুরের 
উৎপন্তি। কারো ধারণা, বচণকার মিহির-খণার আবাস ছিলো এ স্থান 
এবং মিহিরের নামানুসারে “মিহিরপুর', তার থেকে “মেহেরপুর' নামের 
উদ্ভব।১ আবার অপরপক্ষে ভানশর্সতি আছে, ষোড়শ শতকে মেহের আলী 


শাহ নামে এক দরবেশ এ শহর পত্তন করেণৎ এবং “মেহেরপুর নাম তারই 
স্মৃতি বহন করছে। 


মেহেরপুর অঞ্চল তার পার্খবতাঁ কিছু গ্রাম গিয়ে কালক্রমে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি অর্জন করে, নিমিত হয় এ্রতিহেযর এক স্মরণীয় অধ্যায় । মেহের 
পুরের নিকটবর্তী বাগোয়াম মোগল আমলে প্প্রসিদ্ধ পরগণা” ছিলো । এ 
বাগোয়ান গ্রামেরই দৃর্গাদাস সমাদ্দার “পরবতাঁকালে মোগল-অনুগ্রহে 
নদীয়ারাজ হন এবং নাম হয় ভবানন্দ মজমদার।”৩ তবানন্দ বাগোয়াম 
গ্রামে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন, পরে মাটিয়ারী গ্রামে রাজধানী স্থানাস্তরিত 
হায়।৪& মীর্ভা নাথামের “বাহারীন্তান-ই-গায়বী' গ্রন্থে ও রায়গুণাকর ভারত- 
চন্দ্র রায়ের (১৭১২-১৭৬০) “অন্নদামঙগল' কাবো এ বাগোয়ান গ্রামের উল্লেখ 
পাওয়। যায় । ডং ইরফান হাবিবের 4৭7 £055 01140001791 6701019- 01001 
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গ্রঞ্থে বাগোয়ান-দম্পকিত তথ্য সংযোজিত হয়েছে। 


মেহেরপুরের ইতিহাপের আরেক অধ্যায় জুড়ে আছে নবাব আলীবদশ খঁ 
(১৬৭৬-১৭৫৬) আর গোয়াল! রাজাদের কাহিনী । কখিত আছে : 


"১১৫০ খীষ্টাব্দে বাংলার নবাব আলীবর্দী খা মেহেরপুরের নিকট- 
বতাঁ বাগোয়ান গ্রামে শিকারের উদ্দেশ্যে আসেন। প্রত্যাবতন- 
কালে দুর্যোগের জন্য তিনি রাজু ঘোষানী নামক এক গোয়াল! 
নারীর আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হন। রাজ্র সরল আতিথেয়- 
তায় প্রীত হয়ে নবাব রাজপুর গ্রাম রাজু ঘোষানীব গো-চারণের 
জন্য দান করেন। রাজু ঘোষানীর পুত্রকে রাভা উপাধি দেওয়। 
হয় ও তিনি রাজা গোয়ালা চৌবুরী নামে খ্যাত হান। রাজা! গোরালা 
চৌধুরীর সময় হতেই মেহেরপুরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এই-সময়ে বাংল। 
মূলক মারাঠা বগীদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল। মেহেরপুরের 
শ্রীবৃদ্ধি অচিরে ব্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বগাঁর। বারবার মেহেরপুব 
আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। অবশেষে বগাঁদের হাতে রাজু ঘোষানীর 
বংশধরেরা নিবংশ হণ । তাঁদের প্রাসাদতুল্য 'অষ্টালিকার ভগ্রাবশেষ 
তদ্যাপি বিদ্যমান আছে 1|৫ ৮ 


মেহেরপুরের আমদহ ও বল্পভপুরও প্রাচীন এঁতিহ্যের দাবীদার | পুরা- 
কীতির ববংসস্তপ এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করছে। মেহেরপুর অঞ্চল 
একসময় নাটোরের রানী ভবানীর জমিদারীর অন্ত ত ছিলো! তারপর 


১০) 


কাশিমবাঁজারের রাজ! হরিনাথ কুমারের হাতে এই বিস্তৃত জমিদারীর দখল 
আসে। পরে তার পুত্র রাজ। কৃষ্ণনাথ জেমস হীল নামের এক কৃখ্যাত 
নীলকরকে এই ডিহি মেহেরপুর পত্তনি দেন।৩ মেহেরপুরের 'মলিক' ও 
“মুখোপাধ্যায়” বংশও নানাকারণে মেহেরপুরের ইতিগসে বিশেষ স্থান দখল 
করে আছে।" 

নীলচাষ ও নীল-্হাঙ্গামার জন্য মেহেরপুরের নাম গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ 
করতে হয়। জান! যায় £ 


মেহেরপুর অঞ্চলে সেকালে বিস্তর নীলকর সাহেব বাশ করিতেন, 
মেহেরপুরের ফৌজদারী আদালতে তীহাদের মামল!-মকর্দমার বিরাম 
ছিলনা | অধিকাংশ মামলাই নীলসংক্রান্ত, স্থতরাং নীলকর সাহেবদের 
স্বার্থ সেই সকল মামলার সহিত বিজড়িত ছিল।৮ 


মেহেরপুরের আমঝ,.পি, বিদ্যাধরপুর, কসবা, ভাটপাড়ায় প্রধান নীলকঠি- 
গুলো অবস্থিত ছিলো। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর নীলের কারবার 
মেহেরপুব মহকুমার বিস্তৃত ছিলো এবং আমঝ,পি নীলকৃঠি ছিলো৷ এই 
অঞ্চলের পদর দপ্তর। নীল-আন্দোলন এবং পরবর্তীকালের সন্রাসবাদী 
আন্দোলশেও মেহেরপুর সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলো । 


মেহেরপুর, করিমপুর, গাংনী ও তেহট্ট--এ চারটি থানার সমনুয়ে 
মেহেরপুর ১৮৫৮ সালে মহকুমার মর্যাদা লাভ করে। এ মহক্মার 
প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দীনেন্দ্রকুমার রারের (১৮৬৯--১৯৪৩) স্যতি- 
চারণায় জান! যায় £ 


স্বগীয় বামগোপাল সান্যাল মহাশয়ের একখানি ইংরাজী কেতাবে 
পড়িরাছিলাম, তিনি লিখিয়াছিলেন, শদীয়া, মেহেরপুর অনভিজ্ঞ ছোকর। 
সিভিনিয়ানদের শিক্ষা-নবিশীর স্থান। কথাটা সত্য; বিলাত হইতে 
ইংরাজ সিভিলিয়াণগুলি এ দেশে আসিয়। দিনকতক এসিষ্টান্ট ম্যাভি্্রে- 
টের পদে শিক্ষা-নবিশী করিয়াই জয়েন্ট ম্যাজিষ্রেটরপে মেহেরপুর 
মহকুমার ভার পাইতেণ।... স্বগাঁয় রমেশচন্দ্র দত্ত, মিঃ জে. ডি. 
এঠ্ডারসন, এফ. এ. শ্্যাক, পিজি, মেলিটস্‌ প্রভৃতি সিভিলিয়ানরা 
মেহেরপুরে প্রশংসার সহিত হাঁকিমী করিয়াছিলেন | অনেকেই হয়তো 
জানেননা-_-রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় মেহেরপরে হাকিমী করিতে করিতে 


তাহার “মাধবীকষ্কণে'র রচনা শেষ করিয়াছিলেন, সে বোধহয় ১৮৬৮. 
৬৯ খুষ্টাব্দের কথা ।৯ 


. মেহেরপুরে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্ব আর যাঁর পালন করেছেন 
তীদের মধ্যে স্যার গ্যান্টনী ম্যাকডোনাল্ড (পরবর্তীকালে বাংলার লেফটে- 
ন্যান্ট-গভর্নর), এইচ. হলমউড় (পরবরতীীতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক) 
এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ১৮৬৯ সালে মেহেরপুরে 
পৌরফতা গঠিত হয়। ১৮৯২ সালে চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর মহ'ক্মার সঙ্গে 
যুক্ত হন্ন এবং ১৮৯৭ সালে পুনরায় পুথক হয়। 


শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও মেহেরপুরের অবদান উল্লেখ করার 
মতো। উনিশ শতকে এ-অঞ্চলে নারীশিক্ষাসহ সামগ্রিক শিক্ষা-প্রসারে 
ব্বীষ্টান মিশনারীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ॥। ১৮৫০ সালের এক 
পরিসংখ্যানে জানা যার, মেহেরপুরের রতনপুর মিশনের (১৮৪০) তত্ত্বাবধানে 
৭টি ভার্নাকূলার বালক বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্য! ৪০৯) ও ১টি বালিক৷ বিদ্যালয় 
(ছাত্রীসংখ্যা ৬৯) এবং বল্লভপর মিশনের (১৮৪৮) তন্তাবধানে ৪টি ভানা- 
কুলার বালক বিদ্যালয় (ছাত্রসংখ্যা ২১০) ও ১টি বালিকা বিদ্যালয় (ছাত্রী- 
সংখ্যা ৬৯) পরিচালিত হতো! ।১০ ১৮৫৯ সালে স্থাপিত হয় মেহেরপুর 
হাছি ইংলিশ স্কুল। “নদীয়া-কাহিনী'-সূত্রে (পৃঃ ১৭১) জানা যায়, ইসলামী- 
শিক্ষার প্রাথসিক' প্রতিষ্ঠান হিসেবে গীড়াডোব-বাহাদূরপুরের মক্তবটি বিশেষ 
উল্লেখবোগা ছিলো । উনিশ শতকেধ মেহেরপুরে ক্ষুদ্রাকারের একাধিক 
গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিলো । 


সাহিত্যচ্চার ক্ষেত্রে প্রথমেই নাম করতে হর “নদীয়ার মহারাজ গিরিশ- 
চক্ষের সভার প্রসিদ্ধ হাপ্যরপিক স্বভাবকবি” “রসসাগর' কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর 
(১৭৯১-১৮৪৪)। ইনি মেহেরপুরের বাঁড়েবীক। গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 
বৈষ্ণবশান্্-বিশারদ সাহিত্যিক ভগনীশ্বর গুপ্ত (১৮৪৬-১৮৯২), বৈঝুব 
পূদাবলীর আঁদি সংকলক বমণীমোহন মল্লিক, 'পল্লীচিত্র' পিল্লীবৈচিত্র্য ও 
'রহস্যালহরী' গোয়েন্দ-সিরিজের সষ্টা দীনেন্রক্মার রায়ের জন্ম মেহের- 
পূরেই। মেহেরপুরের কৃতুবপুরের সাধক নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস 
(১৮৮০-১৯৩৫) হিন্দুর্শান্ত্র বিষয়ে অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচন। 
কবেন। মুখলিম সাহিতাপেবীদের মধ্যে মহন্পদপুর গ্রামের মহণ্মদ আবদুল 


১২ 


আজীজ (১৮৬২-১৯০৫?), চেংগাড়ালিবাসী কৰি আবদুল হামিদ কাব্য- 
বিনোদ (১৮৮০ ?-১৯৪৩), জুগীরগোফা গ্রামের উ্জিরউদ্দীন আহমদ, 
তেঁতুলবাড়িয়ার রেরাঁভাউদ্দীন আহমদের নাম উল্লেখ করা যার। প্রপজগত 
উল্লেখ্য যে এই চারজনই ছিলেন গাংনী খানার অধিবাসী এবং ইসলামের 
মহি'মা-প্রচারহ ছিলো এদের প্রধান উদ্দেশ্য । মেহেরপুরের দারিয়াপুর গ্রামে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'শদীয়। সাহিত্য সন্মিলনী” (১ বৈশাখ ১৩১৯)। এ 
প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে বৈশাখ- ১৩২০ সালে কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত 
হয় গাধক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা । শেখ জমিরুদ্দীনের জন্াগ্রাম 
গাড়াডোবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল “নদীয়। সাহিতাসভা' । এখানে স্মরণ কর। 
যেতে পারে যে, এ প্রতিষ্ঠানের তবফ থেকেই ১৯২০ সালের .৩১মার্চ 
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদকে (১৮৬৯-১৯৫৩) 'সাহিত্যনাগর' উপাধি 
প্রদান কর! হয়। মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত পরত্র-পত্রিকার মধ্যে দীধজীবী 
'পল্লীশ্রী'র নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 

মেহেরপুর আঞ্চলে মুনলমাণ ও হিন্দু জনগোষ্ঠী প্রধান। এরপরেই 
খীস্ট-ধর্মাবলম্বীদের স্থান। মেহেরপুরের নানাস্থানে প্রাচীন মন্দির ও মঠ 
আছে। বল্লভপুরের মন্দির, বাগোয়াণের মন্দির, আলমপুর ও শ্যামপুর গ্রামের 
মাঝখানে কাজল! নদীর পার্শবর্তী ভগ্র-্জীণ মন্দির, কাখুলীর শিবমন্দির 
একসময়ের হিন্দু-প্রাধানোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইংরেজ আমলে 
নদীয়া জেলার কুষ্টিরা মহক্মাতে সবীধিক মুসলমানের বাস ছিলো, মুসলিম 
ভানসংখ্যার দিক দিয়ে এরপরেই ছিলো মেহেরপুর মহকুমার স্বান 1১১ 
বরকন্দাভপাড়ার মসজিদ, পিরোজপুবের মসজিদ, মুধাপাড়ার দরগা, যাদবপুর- 
বাড়েববাক। গ্রামের রাস্তার পাশে ঢেলাপীরের দরগা, রাজাপুরের মুসকিল 
আঁসাণের দরগা, গোদী-সুবিদপুরের শাহ্‌ ভালাইয়ের দরগা, পিরোজপুরের 
শাহ্‌. এনায়েতের দরগা, বিবি বরকতেখ দরগা -_এশব নিদশন দীর্ঘকাল 
ধরে এ অঞ্চলে মুসলিম-বসতির কথ! প্রমাণ করে। এখানে অভিজাত 
মুসলমান-পরিবারেরও বাস ছিলো । মুশিদাবাদের নবাব-বাহাদুরের দেওয়ান 
খোন্দকার ফজলে রাব্বি জানিয়েছেন, “মেহেরপুরের সৈয়দ ও খোন্দকার 
উচচবংশীয় বলিয়। প্রসিদ্ধ 1”১ “নদীরা-কাহিনী'তে (পৃঃ১৭২) বল। 
হয়েছে মেহেরপুর, গাড়াডোব-বাহাদূরপুর, বাগোয়ান প্রভৃতি গ্রামে “বছণংখ্যক 
'শরীফ' বা ভদ্র মুসলমান বাস করেন ।” 


০) 


উনিশ শতকের প্রথম পাদে “বলরামতজ।' নামে নদীয়ার একটি বিশিষ্ট 
লৌকিক-ধর্ধের উত্তবও হয় মেহেরপুরে। সাধক বলরাম হাড়ি (১৭৮৫- 
১৮৫০) প্রবতিত এ সমপ্রদায়ের আখড়া মেহে'রপ্র শহরের মালোপাড়ায় 
ভৈরবমদের তীরে অবস্থিত। অস্ত্যজ নিমাশ্রেণীর মানুষই এ জাতিভেদহীণ 
ধর্মমতের অনুসারী । বলরামের শিখ্য-ভক্তদের মধ্যে হিন্দু-মুপলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের মান্ষই ছিলে। বলে জান! যায়। - 
মেহেরপুর খীসীমগ্ুলীর একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বহু পর্ব হতেই 
পরিচিত। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট উভয় শ্রেণীর যিশনারীদের 
চেষ্টায় মেছেরপুর অঞ্চলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ হতেই চার্ট, স্কুল, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম গড়ে ওঠে এবং প্রলুন্ধ-উপকৃত নিয়শ্রেণীর অভাবী 
হিন্দু-মুসলমান খরীস্টধর্মে দীক্ষিত হতে শুর করে। মেহেরপুরের ভবেরপাড়ায় 
নদীয়। জেলার প্রথম চার্চ (মাটির গীর্ভা) নিশিত হয় ১৮৩৮ পালে । ১৩ এর 
কিছুকালের মধ্যেই বল্পভপুর ও রতনপূরে মিশনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৮৪১ 
গালে রতনপুর মিশনগুহ ও গীর্ভা নিমিত হর । ১৮৫০ সালে রেভারেও 
জে. ভি, লিঙ্কের চেষ্টায় বল্লপভপুর ইন্মানুয়েল চার্চের জন্ম হয়| রোমান 
ক্যাথলিকদের উদ্যোগে ১৮৬৬ সালে প্রথম গ্রাম-মিশন (51399 ঢা) 
প্রতিষ্ঠিত হয় মেহেরপুরের দারিয়াপুর গ্রামে ।১৪ উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে 
ভবেরপাড়ায় ক্যাথলিক চার্চ ও ১৮৮৩ সালে ভবেরপাড়ার শতুম প্রোটেস্ট্যাণ্ট 
চার্চ নিখিত হয়। মেহেরপুরের মাজিস্ট্রোট ডব্রিউ. লিবাস তাওডিন খীস্ট- 
মণ্ডলীর কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, ১৯০৪ সালের এক রিপোর্টে তাঁর 
আথিক পৃষ্ঠপোষকতাকে “্মরণীয় দান” হিশেবে অভিহিত করা হয়। ১৫ 
মূলত মিশনারীদের প্রচার-কৌশল, সাহায্য-সহযোগিতা ও সেবামূলক কাজের 
শ্যই' এ অঞ্চলের পৃশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর একাংশ খ্ীস্টধর্ষের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়। দারিদ্রা আর অশিক্ষাই ছিলো এর প্রধান কারণ। 
মেহেরপুর অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিলো দরিদ্র । ফপল- 
উৎপাদন কখনোই আশান্বপ হতো, না, ব্যবগা-বাণিজ্যের সুবিধাও ছিলো 
সীমিত। আর তাছাড়া দরিদ্র বারত-প্রজার উপর লীলকর-জমিদারের শৌষণ- 
পীড়ন-অত্যাচারও অব্যাহত ছিলো । এর উপরে ছিলো উপধু্পরি খরা- 
বন্যা-সাইক্লোনণ-্দূতিক্ষ মহামারীর আঘাত। এসব কারণে মেহেরপুরের 
অধর্দীতি ভেওে পড়ে, সাধারণ মান্ষের অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়। 
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মদীয়ায় ১৮৭১ সালে ভয়ঙ্কর বন্য। হয় এবং এ বন্যায় নদীয়া জেলার 
4127900া 54901490159 9 0 9091.৮”১ ৬ পদীয়। জেলায় মারাত্বক 
দূভিক্ষ দেখ! দেয় ১৮৬৬ ও ১৮৭৩-৭৪ সালে, ১৮৯৬-৯৭ সালে আবারও 
দুতিক্ষ হয়, এর প্রভাব মেহেরপুরেও পড়ে । ১৯০৮ মালের দূভিক্ষে নদীয়ার 
অন্যান্য অঞ্চলগহ মেহেরপুর মহকুমার সদর ও গাংনী থানাও আক্রান্ত হয়।১+ 
১৮৬৪ সালে যগপৎ খরা ও সাক্লোনের আঘাতে মেহেরপুর অঞ্চল বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আরো! জান। যায় £ 
১২৫৯ সালে জ্যেষ্ঠ মাসের মহামারীতে অসম্ভব লোকক্ষয় হওয়ায় গ্রাম 
হতশ্রী হইরা পড়ে; পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এখানে মহকুষা স্থাপিত 
হইলে বিদেশী লোক লইয়। ইহার জনসংখ্যা কথঞ্চিত বৃদ্ধি পাইনেও 
পৃব্বের সে শ্রী আর ফিরিয়া আসে না1১৮ 


এ ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দর্যোগের কলে মেহেরপুর অঞ্চলের আর্থ- 
শামাজিক জীবনে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। কাজ নেই, অন্ন নেই, বাঁচার 
অবলম্বন নেই; -_এ রকম পরিস্থিতির পুরো জুযোগ খীস্টান মিশনারীরা 
গ্রহণ করেছিলেন। কলে মূলত বাঁচার তাগিদেই মেহেরপুর অঞ্চলের অনেক 
নিংস্ব-দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান ধর্মান্তরিত হয়, পারলৌকিক ত্রাণের চাইতে 
ইহালোকে অস্তিত্বরক্ষার গরজেং তার। পিতুধর্ ত্যাগ করে খীস্টের শরণ 
নে । গয়কালীন সাক্ষযও মিলছে সেইরকম £ 

নদীর। জেলায় আর্তি বেরাদরগণ। 

যত কেরেস্তান লোগ কর দরশন |] 

বাপদাদা তাহাদের আকালের বারে । 

পেটের দারেতে মজে যিশুর মন্তবে ॥। 
দেলজাশ হঞ্তে তার! বিশু না তজিল। 
আপমোসে আখের নবে পরাণ তেজিল।১৯ 


“আঞ্মামে এত্তেফাক এসলামে'র এক প্রতিতবদনেও বলা হয়েছে £ 
আপনার। শুনিয়া অবাক হইবেন, মেহেরপুর ও কৃষ্ণনগর সদর 
মহকুমার এলাকায় আট হাজারের অধিক খৃষ্টান অধিবাসীর বাস, 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই যূসলমান বংশৌদ্তব। তাহারা গত ভীষণ 
দূর্ভিক্ষের সময় পেটের জ্বালায় পাদরীদের আশ্রয় লয়। পাদরীরা 
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সেই সুযোগে তাহাদিগকে স্বীয় ধর্দে দীক্ষিত করে। যদি মুসলমাঁন- 
সমাজে অর্থ থাকিত বা শিক্ষিত হইয়া ইসলামের প্রকৃত মাহাত্য 
অবগত হইতে পারিত, তাহ হইলে প্রাণ গেলেও পেটের জ্বালায় 
পাদরীদের আশ্রয়ে খুষ্টধন্মে দীক্ষিত হইতনা ।২০ 


উপরি-বণিত 'আর্ধ-সামাজিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় উনিশ শতকের 
সাঁতের দশকে মেহেরপুরের এক বদ্ধ গ্রামে মুনশী শেখ জমিরদ্দীলের 
আবির্ভাব । 


জন্ম ও পরিবার-পরিচিতি 
মেহেরপুর ভ্রেলা-সদরৎ ১ থেকে ৮ কিলোমিটার পূবে গাংনী উপজেলার 
অন্তর্গত গাঁড়াডোব-বাহাদূরপুর একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম | “নদীয়!-কাহিনী'তে মেহের- 
পূর মহকুমার উল্লেখযোগ্য স্বানের বিবরণে গীড়াডোব-বাহাদ্রপুরের নাম 
পাওয়া যায়।ৎৎ “আখলাকে জমিরিয়। ও রদ্দে নাছারা' পুথিতে বলা হয়েছে 
'গাও এক গাড়াডোব-বাহাদরপুর 1) 
নদীয়। জেলার বিচে আছয়ে মশছর |)" ৩ 


এই গ্রানের পরিচিতি দিতৈ গিয়ে জমিরদ্দীন লিখেছেন £ 

পাঠান রাজত্বকালে হজরত বাহাদুর শাহ নামক ভনৈক দরবেশ এখালে 
'আঁপিয়! বাসস্থান নিণয় করেন। তাহারই নাম 'এনুসারে বাহাদুরপূর | 
নদীরা ভেলার আরও ২/৩ টি বাহাদরপর গ্রাম আছে, সেই সমস্ত গ্রাম 
হইতে পুথক করিবার ভান্য জমিদারেবা অত্র বাহাদূরপুরের পৃ্বে 

_ শীড়ীডোব বাইয়া দিয়াছেন। গাঁড়া, মাঁনে ছোট, ডোঁব মানে ডোবা 
বা প্রিণী। এইজন্যই বোধহয় গাঁড়াভোব শব্দ বাহাদুরপুরের পৃব্বে 
বসাহিয়া খাকিবেন 1৭ ৪ 


উল্লিখিত গাঁড়ীডোব-বাহাদূরপুর গ্রামে বাংল! ১২৭৭ গালের ১৪ মাঘ 
(১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ) সোমবার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে মুব্শী শেখ জঙ্গি 
রুদ্দীনের জনা । শেখ মোহাম্মদ আনিরুদ্দীন ও লাফিরন বিবি তার জনক- 
জননী। জশিরদ্দীনের পিতামহ ও প্রপিতামহের শাম যখাক্রমে শেখ মোহাম্মদ 
বানকর ও শেখ আনোয়ারদীন। শেখ আমিরদ্দীঘের সাত পুত্রের নাস 


১৬ 


যথাক্রমে জান মোহাম্মদ, আবদুল শেখ, তারিফ শেখ, রণজিৎ শেখ, জমিরুদ্শিন, 
আলেক শেখ ও লাল মোহাম্মদ | পিতা আমিরুদ্দীণ ছিলেন ধর্মপ্রাণ পরহেজ- 
গার মোছলি'। জমিরদ্দীনের জীবনীকার জানাচ্ছেণ £ 

বাবাজান তার সেখ আমিরদ্দী নাম। 

ছিল অতি দিনদার পাকা মোছলমান ॥ 

সর। শরিয়ত কাম দস্তর মতন । 

করিতেণ বার মাঁস ভেবে নিরাপ্তন || 

নামার রোজাতে ভারি ছিল ওস্তরার | 

নেকেতে ছিলেন রাজি বদেতে বেজার | 

বেদাত বেসারা চাল দেখিলে নজরে । 

নছিহত দিত লোকে হরেক প্রকারে 11২ ৫ 


জমিরুদ্দীন নিজে তার পিতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন £ 
তিনি একজন গোড়া মুসলমান এবং মুসলমানধর্মের নিয়মানুসারে যাবতীর 
ক্রিয়াকলাপ করিতে কখনও কৃণ্ঠিত হইতেনন। 1২৬ 
ধর্মপ্রাণ পিতার কঠোর তন্তাবধানে জমিকদ্দীনের বাণ্যকাল অতিবাহিত হয় 
পিতা আমিরদ্দীন সন্পূ্ন জোতদার ও পৃস্তক-ব্যবণায়ী ছিলেন। জানা যায়, 
কলকাতার ৪৩৩ নং আপার চিৎপুর রোডে “আমিরুদ্দীন লাইব্রেরী” শাষে 
তিনি একটি পৃন্তক-বিপণি গড়ে তুলেছিলেন । কিন্ত এই ব্যবসা বেশীদিন 
চলে নি। নামলা-মোকর্দমা ও শরিকীনা বিবাদের কারণে তার ব্যবসা ও 
জৌতুদারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে আবস্থারও অবনতি ঘটে। পিতামাতার প্রতি 
জমিরুদ্দীন খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এদের মৃত্যুতে শোকাভিভূত জমিরুর্দীন 
দ'টি কবিতা রচন! করেন যা তার 'শোকানল' পুস্তকে সংকলিত হয়। 
তীর 'আসল বাঙ্গালা গজল, পুস্তকটি জনক-্জননীকে উৎসর্গ করেছিলেন ।২২ 
শিক্ষাজীবন 
জঅমিরদ্দীতনর বিদ)াশিক্ষার হাতেখড়ি গ্রামের পাঠশালার গুরু-মহাশয়ের 
নিকটে । এরপর ক্রমাননয়ে বিভিন্ন মক্তব ও স্কুলে পড়াশুনা করেন। জমিরদ্দীন 
তাঁর বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন 2 
আমার প্রিতা আমাকে যুসলমানধন্রে দৃঢ় বিশ্বাসী করণার্থে আমার পাঁচ 
বংগর বয়ংক্রম কালে আমাকে একটি মকৃতবখানায় ভত্তি করিয়! দেন। 
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আমি মকৃতবখামতে কয়েক বৎসর অতি যত্ব ও পরিশ্রম করিয়৷ পবিত্র 
মুসলমানধনের্নে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া, রোজা, নামাজ ইত্যাদি কার্য করিতে 
আরন্ত করি। তাহার পর আমার পিতা বাংলাভাষ! শিক্ষা করণার্ধে 
আমাকে বঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। আমি বাংলা বিদ্যালয়ে ভ্তি 
হখয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করি। পরে 
'নঁমার পিতা আমাকে ইংরেজী ভাষ৷ শিক্ষাথ্থে কোন স্কুলে [“আমঝপি 
খীষ্টান স্কুল] প্রেরণ করেন। কিন্ত সেখানে আমার বিশেষ অস্ভুবিধা 
হওয়াতে আমি কৃষ্নগরে গমন করি ।৮ 


জমিরুদ্দীন কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে কিছুকাল পড়াশুনা করেন। এখানে 
লেখাপড়ার সময়ে তিনি খীস্টান যিশনারীদের মংস্পর্শে আশেন। এভাবে 
খীস্টধর্মে তার ক্রমশ বিশ্বাঘ জথ্মায় এবং অবশেষে ১৮৮৭ মালে তিনি 
ধর্মীস্তারত হন। এরপব কিছুদিন তিনি চাপড়ার মাইনর স্কুলে পড়েছিলেন! 
এখান থেকে তিনি কলকাতার মি. এম. এগ. হাইস্কুলে গিয়ে পড়াশুনা 
করতে থাকেন ।১৯ এখানে অল্পদিন পড়াশুনার পর ১৮৮৮ সালে গাঁড়াডোবের 
বাড়ীতে ফিরে আসেন । কিছুকাল বাড়ীতে থাকার পর ১৮৮৯ সালের 
জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরের মিশনারী নর্মাল স্কুলে পুনরায় ভি হয়ে “রীতিমত 
'অধ্যরন” করে “নর্মাল পাঠা মমাপ্ত করেন। তখন এ স্কুলের অধ্যক্ষ 
ছিলেন পাড্রী এ.জে, স্যান্টার। ১৮১৯০ সালে পাত্রী স্যাণ্টার হংলাযাণ্ডে চলে 
গেলে পার্রী ২.টি. বাটলার স্কুপের অধাক্ষ নিযুক্ত হন। লেখাপড়ার ব্যাপারে 
জমিরুদীনের আগ্রহ ছিলে! প্রবল। জানাচ্ছেন তিনি, খীস্টবর্ন গ্রহণের পর” 
"মিশনারী মহাশয়ের আমার বিদ্যাবৃদ্ধি ও স্বভাবচরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, 
আমাকে মিসন কার্ষ্যে নিযুক্ত করিবার জন্য অতীব ইচ্ছক হণ, কিন্ত 
লেখাপড়া শিক্ষা করিতে আমার আরও ইচ্ছা হওয়াতে তাহাদের 
সে আশ। কলবতী হয় নাই ।৩০ 


রেভারেও ভানি আলি 'ও রোরেও্ড বাটলার সাহেবের সহায়তায় জমি- 
কদ্দীন ১৮৯১ সালের নভেম্বর মাসে এ্রলাহাবাদের মেট পলষ্‌ ডিভিনিটি 
কলেজে অধ্যয়ন করতে যান। এ কলেজে তিনি মেধাবী ছাত্র হিসেবে 
বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। এখানে করেক বছর পড়াশুনার পর কলেজের 
শেষ পরীক্ষায় (8.711, বা 8৪01910 01 779০199%) কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম 


১৮ 


বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৯২ সালে 11. 0. নি. (10191 3509 99509) বা 
“পাঠকরত্ব' উপাধি অর্জগ করেণ। এ পরীক্ষায় তিনি কলেজের মধো 
প্রথম স্থান অধিকার করেন । জমিকুদ্দীনের উপাধিপত্রটি ণিমুরূপ 2৩১ 


0. ৬, 50012 
|. /. 7. ০0179191709 
1 1911191910৬ 00106504 ঢো20 51211 29771100017 19170 093591 
009 2১101112001 10 019 1110197 01809 00717190100 17 ঠা 
[9 0191017 210 72170 05911 1900177917990 10৬ 30৬. /6, 
২0117500115 2010090 0১ 1019 09071919709 101 টা 01009, 


49018190530 /9, 5091779, 017811া2, 
09190 15181981893. /১ 11901010170 59019121, 


এলাহাবাদ সেণ্ট পলস্‌ ডিভিনিটি কলেজের পঠন-পাঠন সম্পর্কে জমি- 
কদশিন যে-বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে তীর বিদ্যাচ্ার ইতিবত্তের পাশাপাশি 
মিশনারীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠক্রম ইত্যাদি সম্পর্কেও বিশেষ ধারণা 
পাওয়া যায় £ 


১১৮৯১ খীষ্টাব্দের নবেমুর মাসে, এলাহাবাদ শেশ' পলস ডিভি- 
নিটি কলেজে খিয়লজী পড়িতে গমন করি |. , ভারতে মোট মিসনারী 
সোসাইটির ৩টী ডিভিনিযি কলেজ আঁছে। কলিকাতা, এলাহাবাদ ও 
লাহোর। এই তিনটা কলেজ হতে খৃষ্টান ছাত্রগণ বিশেষতঃ হিন্দু 
ও মোসলমান কনভার্ট ছাত্রগণ (নৃতন খীরষ্টান) হিন্দ্‌, মোপলমান ও 
খৃষ্টানী ধর্মে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতের নাণা স্থানের মিশনে 
প্রচারকরূপে প্রেরিত হইয়া থাকে । কলিকাতার ডিভিশিটা কলেজে 
বাজালা! ও ইংরেজী ভাষার ছাত্রদিগকে' ধর্সতত্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। 
এলাহাবাদ ও লাহোর ডিভিনিটা কলেজে উদ্দ ও হিন্দি ভাষায় ছাত্র- 
দিগকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়। হয়, কিন্ত ছাত্রদিগকে মূল আরবী, 
সংস্কৃত, হিন্দী ও গ্রীকতাষ শিক্ষা করিতে হয়। এলাহাবাদ ডিভিনিগি 
কলেজে তিণটা শ্রেণী। ১ম শ্রেণী রিডার, ২য় শ্রেণী ক্যাটিক্ষি্ট ও 
৩র শ্রেণী ডিক! ও প্রিষ্টের জন্য নির্গারিত। এলাহাবাদের ডিভিণিটীতে 
আমি রিডার ক্লাসে ভত্তি হইয়াছিলাম। ,. .. 


১৯) 


.. আমি এলাহাবাদের ডিভিণিটীতে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়! শেষ 
পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়াহিলাম।... আমরা এক ক্লাসে বম্বে, ইরান, 
গোরক্ষপুর, বেন!রস, ফয়জাবাদ, গাজিয়াবাদ, জব্বলপুর, মুজাপুর, নেপাল, 
ভোটান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের ছাত্র অধ্যয়ন করিতাম 
বঙ্গের একমাত্র ছাত্র কেবল আমি একাই ছিলাম । আমি বাঙ্গালী বলিয়া 
সকলেই আমাকে ঘৃণা করিতেন কিন্তু পরীক্ষায় আমি প্রত্যেকবারেই 
সবোৌচচ স্থাণ অধিকার করিতাষ, ইহাতে তাহাঁর' সকলেই আমার নিকট 
নত হইয়া থাকিত ও বাঙ্গালী জাতির প্রশংসা করিত। ভারতের বিখ্যাত 
পণ্ডিত পাদূ নহি মির শীলকণ্ঠ গোরে শাস্ত্রী আমাদিগের সহিত এক 
ছাত্রাবাসে বাপ করিতেন ও বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দিতেন 1৩৭ 


তত্তীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিলে। । মাঝে- 
মধ্যে এই বিশেষ সবকের পরীক্ষাও গৃহীত হতো । যেমন £ 

কলেজের অধ্যাপকের আমাদিগকে বক্তৃতা শিক্ষা দিতেন। প্রত্যহ 

শণিবারে হাটবাজারে লইয়া বাইয়। শিক্ষাপ্রণালীর পরীক্ষা করিতেন : 

হিন্দমোসলমানের নিকটে কেমন করিয়। প্রচার করিতে হইবে, তর্ক 

করিতে হইবে, এই সমস্ত বিষয় অভ্যাস করাইবার জন্য সফরে লইয়া 

যাইতেন। তথায় আমাদিগকে তান্থৃতৈ বাপ করিতে হইত ৩৩ 


এলাহাবাদ ডিভিনিটি কলেছে শিক্ষকদের মধ্যে কে কী পড়াতেন 
সে-সম্পর্কে জমিরুদ্দীন তার স্মৃতিচচায় উল্লেখ করেছেন £ 

[প্রিন্নিপ্যাল] পাত্রী হযাকেট সাহেব আমাদিগকে ইব্ানি ভাষার তৌরাত 
কেতাব পড়াইতেন | [ভাইস্‌ প্রিত্সিপ্যাল] পাত্রী জনৃষ্ঠটন সাহেব অব্বুর 
ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিতেন । পাদ্রী জন ব্যাপ্টিষ্ট উদ্দু ভাষায় মণ্ডলীর 
ইতিহাস (চাচর্ঠ হিষ্টি) মণ্ডলীর প্রার্থনা পুস্তক (প্রেররি বুক ৩৯ 
প্রকারণ 7106 1179. 8100019 01 0170101) 133101), পাত্রী মীর হাদী 
উদ্দ ও আরবী ভাষ। পড়াইতেন এবং মোহাম্মদী তর্কশান্ত্র (71017517175093 
99700%913/), পাদ্রী সরযৃপ্রসাদ হিন্দি ও সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাকরণ 
(17001) শিক্ষা দিতেন। ক্লামে অনেকসময় অধ্যাপকদিগের সহিত 
নিশ্নোক্ত [“আসল বাইবেল কোথায় ?] বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইত ।৩৪ 


6. 


এলাহাঁবাদের কলেজ-জীবনে তীর পড়াশুনার খরচ মিটতো কীভাবে 
সে-সম্পর্কে জমিরদ্দীন বলেছেন £ 


কলেজে বীতিযত পড়াশুনা আরন্ত হইল : সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাঁধিক 
পবীক্ষানমৃহ হইতে লাগিল । এলাহাবাদ গবর্ণর বাহাদ্‌রের প্রধান 
সেক্রেটারী মিঃ লেটেজ সাহেবের ভতগ্সি মিম এল, ডি, লেটজকে বাংল! 
ভাষ। শিখাইবার জন্য আমাকে শিক্ষকতা করিতে হইত, ইহাতে 
নাসিক ৩০ পাইতাম এবং ক্যাখিড়ীল মিশন বৃত্তি মাসিক ২৫ পাওয়। 
যাইত। ইহা দ্বারা কোনরূপে আমার পড়াশুনার খরচ চলিয়! যাইত। 
...যাহা হ'ক এইভাবে কলেজে আমার পাগ্া-জীবন কাটিতে লাগিল 1৩৫ 


এলাহাবাদের পর তিনি কলকাতার মি.এম.এস. ক্যাখিড্াল মিশন 
ডিভিনিটি কলেজেও কিছুকাল লেখাপড়া করেন। এখানেই তীর প্রাতিষ্ঠা- 
নিক শিক্ষালাভের সমাপ্তি। এনব প্রতিষ্ঠানে তিনি, “দীর্ঘকাল খৃষ্টবর্ণৃতত্ 
এবং সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক ও হিকু ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন” 1০৬ 

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হলেও আদীবন তিনি নানাসূত্রে জ্ঞান 
আহরণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর জ্ঞান-পিপাঁপা নিবারণের জন্য তিনি গড়ে 
তুলেছিলেন একটি সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। বিভিন্ন ভাষায় নানা বিষয়ের 
মূল্যবান গ্রন্থে পূর্ণ ছিলে! তার এই ব্যক্তিগত সংগ্রহ্থ| শুধু প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের 
নয় একজন ভাষাবিদের বিরল সন্মানও তীর প্রাপ্য। বাংলা, ইংরেজী, 
'অারবী, ফারসী, উর্দ, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, হি প্রভৃতি ভাষায় তাঁর 
ব্যৎপত্তি ছিলো । তীর ইংরেজী ভাষা-জ্ঞান ছিলে উল্লেখ করার মতো । 
তিনি ইংরেজী থেকে অনেক রচনা বাংলায় অনবাদ করেছেন এবং 
ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধও রচনা করেছেন। স্বাভাবিক জ্ঞানতৃষ্ণার কারণ 
ছাড়াও তীর কর্মজীবনের বিশেষ প্রকৃতির জন্যও তাকে নিয়মিত পড়াশুনা 
করতে হতো । জীবনপায়ান্ধে পৌৌছেও তাতে ছেদ পড়ে নি। 


বিবাহ ও সংসারজীবন 


শেখ জমিরদ্দীন দুইবার দার পরিগ্রহ্ন করেন। স্বগ্রাম গঁড়াডোবের নিকটবতী 
খোঁকপ! গ্রামে তিনি প্রথম বিবাহ করেন, তার স্ত্রীর নাম শামসুনেসা। 
বিবাহের সময় তীর স্ত্রীর বয়স ছিলে। নয় বছর। শামস্রন্নেসার পিতার নাম 


চু 


সংগ্রহ করতে পারি মি, তবে তার এক ভাইয়ের নাম কিন, শেখ ছিলো 
বলে জানা যায়। ১৩০৮ সালের ৮ কাতিক অন্ন বয়সে শামনুন্েসা 
পরলোকগমন করেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতে লেখা একটি শোঁক-কবিতা তীর 
'শোকানল' (১৩১৬) কাব্যপুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। স্ত্রীকে স্মরণ করে 
লিখেছেন £ 
অকালে কোথায় গিয়ে করিতেছ বাস, 
কহ' ত্বরা, ত্বরা করি যাই তব পাশ।... 
মনে যত উপজয় 
হৃদয় বিদীণ হয় 
নবম বধীয়া তুমি বালিকা যখন : 
তব সনে হয় মম বিবাহ-রন্ধণ ; 
সেই প্রেম-সন্মিলনে, 
একসঙ্গে দুইজনে 
সুখন্দঃখে এ সংসারে কাটালেম কাল, 
ভাবি নাই ভাগ্যে মোর ঘটিবে এ কাল। 


জমিরদ্দীন-স্হদ যশোরের মুহ্শী মেহেরুল্লাহর (১৮৬১-১৯০৭) 
উদ্যোগে ১৯০২ সালে (আধা ১৩০৯) কৃষ্টিয়ার অন্তগ ত দহকুলা গ্রামের 
হাজী মুনশী যোহাল্মাদ যেহেরউল্লার (১৮৫০-১৯০৩) “মধ্যমা” কন্যা 
সালেহ। খাতুনের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহ- 
অনুষ্ঠানে মুন্শী মেহেরুল্লাহপহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবগ উপস্থিত ছিলেন। 
জমিরদ্দীনের বর্ণণায় জান। যায় 


১৭ আঁধাঁঢ় [১৩০৯] মঙ্গলবার মুরশী [মেহেরুলাহ্‌] সাহেব কলি- 
কাতায় গমন করেন। গ্রশ্থকারের বিবাহ উপলক্ষে কলুটোলায় একটা 
ক্ষুদ্র সভা আহত হয়। পূরলোকগত হাজী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা, 
মুন্শী মনিরুদ্দীন আহমদ মরহুম, মুন্শী হাজী ফরভল্লা, মুন্শী 
মোহান্মদ ব্রেয়াজদ্দীন আহমদ প্রভূর্তি সাহেবগণ উপস্থিত ছিলেন। 
মর্শী [মেহেরুললাহ ] সাহেব পাত্রীপক্ষীয়দিগের সহিত এমনভাবে 
তর্ক করিয়াছিলেন যে, এ পক্ষের সকল তাকিককেই নীরব হইতে 
ইন্ইয়াছিল 1৩৭ 


ক্স 


জমিরুদ্দীনের পৃস্তক-ব্যবসারী শ্বশুর মুসলিম বিদ্দসমারজে যথেষ্ট পরিচিত 
ছিলেন । তার মৃত্যু-সংবাদ “ইঘলাম-প্রচারক' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় £ 
বিগত ২২শে আষাঢ় [১৩১০] মঙ্গলবার প্রাত; ৮ ঘটিকার সময়, 
কলিকাতা _শিন্দুরিয়া পীর স্ুবিখ্যাত মুসলমানী কেতাব বিক্রেতা, 
নদীয়া! দহক্লানিবাগী হাজী মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব, 
৫৭ বংসর বয়সে জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। 
গত বৎপর হাজী সাহেবের মধ্যমা কনার সহিত, ইসলাম-প্রচারক 
নদীয়। গীড়াডোবধনিধাসী শ্রীযুক্ত শেখ ভমিরুদ্দীন সাহেবের শুভবিবাহ 
হইরাছিল। দুঃখের বিষয়, এক বংণর গত হইতে না হইতেই শেখ 
গাহেবের শুর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন । হাজী গাহেবের মৃত্যুতে 
তীহার নাথালক পুত্র ও নাবালিকা কন্য! এবং শেখ সাহেব বড়ই 
মন্নাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। হাজী সাহেব অতি সরল, দয়ালু ও 
খাঁটী মুসলমান ছিলেন । তাঁহার দ্বার। অনেকগুলি মুগলমানী দোভাষী 
পুথি প্রকাশিত হহয়াছিল। হাঁজী সাহেব 'আমাদেরও পরম বন্ধু ছিলেন। 
দয়াময়ের নিকট তীহার পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করি 1৩৮ 
শ্বশুরের মৃত্যুতে জনিরুদ্দীনের রচিত একটি কবিতা তাঁর “খোকানল' কাব্য 
পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়। 
দুই ্ত্রীর গে জমিরুদ্ীনের আটটি সন্তান জন্গ্রহণ করে। 'আজিজুদ্দীল 
ও নূরভাহান প্রখমন স্ত্রীর গর্ভের শস্তান। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে 
তিনপূত্র তিনকন্য। _যখাক্রমে ভামালুদশিন, গিয়াসুদ্দীন, ঈমানদণীন, গওহার- 
জান, মনিরজান ও কমরজান। ভমিরুদশীনের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বর্তমানে 
একমাত্র গাওহরজান (৮০) জীবিত আছেন। 
জমিরুদ্দীণের পুত্রদের মধ্যে আরিজুদ্দীন, জামালুদ্দীন ও গিশ্লাসুদ্দীন তার 
পৃম্তক-প্রকাশনা ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভুমিরুদ্দীনের অনেকগুলে। 
বইয়ের প্রকাশক হিসেবে তীর পত্র-কন্যাদের নাম মুদ্রিত হয়েছে । গীড়াডোবে 
প্রতিষ্ঠিত 'জমির লাইবেরী' তাঁর পূত্ররাই পরিচালনা করতেন। পুত্র 
জামালুদ্ীন ছিলেন এ অঞ্চলের খ্যাতনামা শৌখিন শিকারী | লেখার অভ্যাসও 
তার ছিলো । “বিধবার দুঃখ” নামে তাঁর একটি অপ্রকাশিত পাগুলিপি 'আমার 
সংগ্রহে আছে। তবে সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে কন্যা বেগম নূররাহাশ সরস্বতীর 
(১৮৯৮-১৯৮৩) নাম অধিক উল্লেখযোগা | নুরজাহান প্রিতার তত্ত্বাবধানে 


৩) 


লেখাপড়া শিখেছিলেপ, গ্রামের জেনানা-মক্তবে শিক্ষকত। করতেন । বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকায় তার লেখা ছাঁপ। হতো । "শরিয়ত' (আশ্বিন ১৩৩২) পত্রিকায় 
“হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)' নামে তার একটি দ্বাদশপংক্তির কবিতার 
সন্ধান পাওয়া গেছে। 'উপদেশ-মুগ্জরী' নামে ন্রজাহান সরস্বতীর একটি 
গন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থটির একটি বিজ্ঞাপন মুন্শী জমিরদ্দীনের 
'ইসলামী বক্তৃতা (৩য় সং: ১৩২২) পুক্তিকায় শেষ-মলাটে মুদ্রিত হয়েছিল ঃ 


“এই গ্রন্থে কোরাণ-হার্দিস, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে 
উপদেশ সংগ্রহ করিয়। গ্রশ্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহ এক 
অভিনব জিনিৰ ও অপূর্ব গ্রন্থ! এমন উপাদেয় ও উৎকট্ গ্রন্থ ইতিপূর্বে 
বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই । 


জমিরুদ্দীনের অবঃস্তন তৃতীয় পুরুষের, তাঁর পৌন্র-পৌত্রীদের, অবস্থ। 
বর্তমানে অতি শোচনীয়; প্রায় সকলেই ভীষণ দরিদ্র, প্রাথাসিক স্তরের 
উত্তরে লেখাপড়া শেখার সুযোগ কারোরই হয় নি। পেশাগত জীবনে তাঁদের 
কেউ কৃষক, কেউ রিক্সাচালক, চায়ের দোকানদার, আবার কেউবা ভবঘুরে- 
বেকার। দারিদ্র্য আর অশিক্ষার কাবণে তার! জমিরুদ্দীনের এতিহোর 
উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত"--ধারাবাহিকতার পখও রুদ্ধ | জমিরুদীনের 
স্মৃতি-সংরক্ষণের যোগ্যতা বা সঙ্গতি কোনোটাই তদের নেই | 


ধর্মজীবন 

জমিরদ্দীন ধ্ীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে প্রথাগত বিশ্বাসের বিন্দুতে আবদ্ধ 
থাকতে পারেন নি, সংশয় ও জিজ্ঞাসা এসে তীকে স্থানচ্যুত করেছে, ধর্মীয় 
জীবনে পরিবর্তন এসেছে বারবার । প্রথম জীবনে ধর্ননিষ্ঠ পিতার প্রেরণ৷ ও 
আগ্রহে তিনি “মকৃতবখানাতে কয়েক বংসর অতি যত্ব ও পরিশ্রম করিয়া পবিত্র 
মুসলমাণধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া, রোজা, নামা ইত্যাদি কাধ্য করিতে 
আরন্ত”৩৯ করেন। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন £ 

এছলামি আদবকায়দা হাল হকিকত। 

রোজা ও নামাজ তার বেন! যে তাবত।। 

শিখিয়া খোড়াই রোজে ভেহেনের বলে! 

নাযোয়ার হন খুব পড়ুয়া মহলে || 89 
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আমবুপি খ্রীস্টান স্কুলে পড়ার সময় জমিরুদীন প্রথম বাইবেল পাঠ 
করেন এবং উক্ত স্কুলের শিক্ষক হেমচন্দ্র সরকারের সৌজন্যে “হজরত 
মোহাম্মদের বয়ান', 'ফোরকান', ইঞ্জিল কেতাব', 'বেগোনাহ নবী, ইসা ও 
মোহাম্মদ" প্রভৃতি 'খীষ্টানী পুস্তকে'র সঙ্গে পরিচিত হন। “...১৮৮৫ 
সালে খীষ্টান প্রচারক কাজি আইনদ্দিন ও মুর্শী নছিরদ্দিন তান্থুতে বাস 
করিয়। গীঁড়াডোব অঞ্চলে খ্ীষ্টান্ধন্ন প্রচার করেন। তীহাদিগের প্রচার 
শুনিয়া ও পৃস্তকাদি পড়িয়। ইসলামে সন্দেহ ও খৃষ্টানধর্থে বিশ্বাপ হয় 1৪১ 
এরপর কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে পড়তে গিয়ে খ্রীস্টান মিশনারীদের ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসেন | জমিরুদ্দীন এ-সময়ের কখ। তীর আন্্স্মৃতিতে বলেছেন £ 
তীহার। [মিশনারী] আমাকে বড় সহ করিতেন, আবার আমিও 
তাহাদিগকে বড় তক্তি করিতাম। পরে জনৈক মিসনারী আমাকে 
“বাইবেল” ও “ইনলামদর্শন” ইত্যাদি কতকগুলি খ্ীষ্টধর্ধ সংক্রান্ত 
পুস্তক প্রদান করেন; আমি তাহা অতি যত্বপূবর্ক পাঠ করি। উক্ত 
পুস্তক যে আমি সমস্তই বুঝিতে পারিতাম এমন নহে । যে যে স্থানে 
বুঝিতে না প্রারিতায, সেই সেই স্থানে পের্সিল দিয়া চিহ্ন করিয়া 
রাখিতাম এবং সময় ও স্্রযোগ অনুপারে মিসনারীদিগের নিকট যাইরা 
বুঝিয়া৷ লইতাম। আমি যখন উক্ত পুস্তকগুলি তীহাদের নিকট বুঝিয়। 
লইতে যাইতাম তখন তাহারা বড়ই সন্তষ্ট হইতেন ও অতি যত্বের সহিত 
বুঝাখয়। দিতেন। যাহ। হউক, উক্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে করিতে 
আমার মনে মুসলমান ধর্মে অবিশ্বাস ও খুষ্টধর্মে বিশ্বাস জন্মে। 
এই প্রকারে খীর্টবর্মে আমি আসক্ত হই 8৭ 


অতঃপর জমিরুদ্দীন খ্ীস্টধর্মে আনুষ্ঠানিক দীক্ষাগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। বলেছেন তিনি 
... মিসনারীদিগের নিকট যাইয়৷ বাপ্তাইজ হইবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে 
পর তীহাঁরা আমার প্রতি বিশেষ সন্তষ্ট হইয়া আমার বাপ্তাইজের 
একটি দিন স্থির করিয়! দেন। ইতিযধ্যে আমার বাগ্ডাইজ হইবার 
কথা আমার বাটীস্ব লোক জানিতে পারিয়া অতীব দুঃখিত হন এবং 
আমাকে বাটীতে ফিরাইয়া লইবার জন্য আমার নিকট গষন করেন । 
আঙগার পিত। জ্যেষ্ঠ বাতা ইত্যার্দি অনেকেই আমার নিকট আসিলেন 


৫ 


২সযুন্শী শেখ জমিরুদ্দীণ 


এবং আমাকে অনেক বুঝাইীলেন কিন্তু আমার মন কিছুতেই তাহাদের 
কথায় প্রবোধ মানিলনা ; সুতরাং আমি আর বাটীতে ফিরিলামনা। 
..* সেহময়ী জননী কীদিতে লাগিলেন, প্রিয় পিতা ও প্রাণসষ ভ্রাতা 
কত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; অন্যেরা কত নিন্দা ও তিরস্কার 
করিতে লাগিলেন ...। ...পরিশেষে অনেক চিন্তা ও বিবেচনা 
করিয়া! রীতিমত খষ্টিয়ান শান্ত অধ্যয়ন করিয়। খৃষ্টে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী 
হইয়! প্রিয় আত্বীরস্বনের অবাধ্য হইরা ও তাহাদের যনে অতীব 
কষ্ট দিয়া ১৮৮৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর বরিবার অপরাহ্ন পাদ্রী সলিভান 
সাহেব কর্তৃক বাপ্তাইজিত হইয়া, খীষ্টসমাজভুক্ত হইলাম 1৪ ৩ 


ভামিরুদ্দীন নদীয়৷ জেলার চাপড়া গীর্জার পাড্রী সালিভাঁন সাহেবের নিকটে 
খীস্টর্মে দীক্ষিত হন। তীর বাপ্তাইজের সমর ইসলাম দর্শন” ও “মিজানুল 
হক' পুস্তকের গ্রন্থকার পাড্রী যাকোব কান্তিলাল ধিশখ্বাসি ও পাত্রী জি এইচ. 
পাঁরসনস্‌ বাপ্তাইজ-প্রণালী বাংলার পাঠ করেছিলেন । খেরাল তরফদার ধর্ম- 
পিতা! আর মিসেস কে. ঘোষ ধর্মমাতা হয়েছিলেন । জমিরুদ্দীন দীর্ঘ আট 
বছর খ্রীস্টাননমাজভুক্ত ছিলেন। 


জমিরুদ্দীনের পুণরার মুসলিমসমাজে প্রত্যাবর্তশের কাহিনীও চমকপ্রদ | 
এলাহাবাদ ডিভি'নটি কলেজে “ফার্ট ইয়ার ক্লাসে পড়ার সময় জযিরুদ্দীন 
তাঁর'পাঠ্য-লেকচার' থেকে 'আপল কোরাণ কোথার ৮-_এং নামে একটি 
প্রবন্ধ ১৮৯২ সালের জুন মাসে খাঁষ্টির বান্ধব' পাত্রকায় প্রকাশ করেন। এতে 
তিশি প্রচলিত কোরআন শরীফের অকৃত্রিমত। সম্পর্কে সন্দিহান হরে তাঁর 
বক্তব্যের সপক্ষে সাত দফা যুক্তি উপস্থাপন করেন। ্ুধাকর' পত্রিকার 
(১৯ চৈত্র ১২৯৯) ভমিরুদ্শীনের এব বিভ্রান্তিকর বক্তবোর দফাওয়ারী 
জুদীর্ঘ জবাব প্রদান করেন যশোরের ছাতিয়ানতলাশিবাসী প্রখ্যাত ইসলাম- 
প্রচারক মুনুশী মেহেরুল্লাহ িশহি বা খুষ্টানী ধোকাভঙঞ্জন” শিরোনামে । 
মেহেরুল্লাহর এই জবাবী-প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জমিরদ্দীন "সুধাকরে' 
(২৩ বৈশাখ ১৩০০) একটি নংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখেন | মেহেরুল্লাহ এর জবাবে 
'সুধাকরে' (১৭ আষাঢ় ১৩০০) লেখেন “সব্বত্রথ আসল কোরআন' | 
এরপর অবশ্য জমিরদ্দীন এই বিষয়ে আর কোনে বাঁদ-্প্রতিবাদে অংশ- 
গ্রহণ করেন নি। মেহেরল্লাহ্‌র এই যুজিনিষ্ঠ জবাব জমিরাদীনের যুণ গভীর 


চে 


দাগ কাটতে সক্ষম হয়! এইপময় থেকেই তীর অন্তর্জগতে ব্রমশঃ ভাবাস্তরের 
আভাস দেখা দেয়। 


মেহেরুলাহ্র সঙ্গে এই তর্ক-বিতর্কের বছরেই অর্থাৎ ১৮৯২ সালে 
কুষ্টিয়। অঞ্চলে খীস্টধর্ম প্রচারের কালে তাঁর মনে বাইবেলের অকৃত্রিমতা 
সম্বন্ধে সংশয় জাগে। জমিরুদ্দীন জানাচ্ছেন £ 


একদিন আমি মধুগাড়ী নামক পলীতে তানুর মধ্যে শয়ন করিয়া 
কোরান শরিফের বাঙাল অনুবাদ পাঠ করিতেছি, এমন সময় সুরা 
সফের ৫ আয়েতে (৬১শ সুরা) উপস্থিত হইলাম] তথায় লেখা 
আছে যে, “ইসা বলিলেন,...আমার পরে যে প্রেরিত পুরুষ, যাহার 
নাম আহম্মদ, আগমন করিবেন। উপরিউক্ত বাক্যটি পাঠ করিতে 
করিতে কে যেন আমার কর্ণে বলিয়৷ দিল যে, উক্ত বাক্যটি পৰে 
বাইবেলে ছিল, কিন্ত দুষ্ট খীষ্টানেরা উহ্বা বাইবেল হতে বিয়োগ 
করিয়। দিয়াছে। যাহা হউক বাইবেল যে পরিবন্তিত ও বিকৃত 
হখয়াছে. তাহা বিশেষরূপে আলোচণ] করিতে লাগিলাম এবং. ..জানিতে 
পারিলাম যে, বর্তমান সময়ে কোথায়ও আসল বাইবেন নাই, খীষ্টানেরা 
উহ্ব৷ বিকৃত ও পরিবন্তিত করিয়৷ দিয়াছেন ।৪ ৪ 


এভাবে জমিরুদ্দীনের মনে খ্রীস্টধর্সের প্রতি যে অচল ভর্তি, শ্রদ্ধা, আস্থ। 
ওবিশ্বাপ জন্]েছিল তা টলে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সত্য-ধর্ষের অথেষণে 
তাঁর চিত্ত চঞ্চল ও কাতর হয়ে উঠলো । অন্তরে অন্তরে তিনি গভীর যন্ত্রণা 
তনুভব করতে লাগলেন, তার মনোদ্বন্দ প্রবল হয়ে উঠলো। £ 


পাঠক! যে ধর্শের জন্য আমি সেঁছের পিতা-মাতা, প্রাণসম ভ্রাতা- 
ভগিনী, প্রাণের প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, সত্য ও গনাতন মুগলমানধমর্ম, এমন 
কি জগৎ প্ররিত্যাগ করিলাম, সেই ধর্ম মিখা!। হইল ইহাতে "নামার 
মণ বড়ই চঞ্চল হখয়া উঠিল, কি করি, ভাবিয়। কিছুই ঠিক করিতে 
পারিনা ১ খুষ্টানধন্্ন যে মিথ্যা হইবে ইহা পৃর্ৰে স্বপেও ভাবি নাই। 
অনেক চিন্তা ও বিবেচনা! করিয়া হৃদয় খুলিয়া ঈশ্ৃরের নিকট 
প্রার্থনা করিয়া, বিশেষ চিন্তা ও বিবেচনা সহকারে বাইবেল পাঠ 
করিতে লাগিলাম। শএ্রইসময়ে আমি খত বাইবেল পাঠ করি ততই 
যেন বাইবেলের ত্রষ্ঠত। দেখিতে পাই ।৪ ৫ 


৭ 


খীলধর্মে জমিরুদণীনের ক্রমশঃ “অবিশ্বাস” ও “অনাস্থা” জাগলে তিশি 
'যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও অনুতপ্ত" হন। এই অবস্থায় তাঁর অন্তরের ধর্ম" 


জিজ্ঞাস তাঁকে একসময় শ্রান্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। এ-সম্পূর্কে 
বলেছেন তিনি £ 


আমি যে সময়ে এলাহাবাদের 'মাদবাছা ইলম এলাহী”তে পড়িতাষ 
পেইসময়ে বাঙ্গালী ব্াদ্ধ ভায়াদিগের সহিত মিশিতাম | সময়ে সময়ে 
তাহাদের উপাসনাগুহে যাইতাম ও তাহাদের বক্তৃতা শ্রবণ কৰিতাম। 
তাহাতে বান্ধদের শাগ্র ও ধর্মমত আমার কতকাংশ জানা ছিল । 
এইসময়ে মনে মনে স্থির করিলাম যে, খুষ্টসমারজে আর না৷ থাকিয়া 
কলিকাতায় যাইয়া ব্রাক্ধমত ভাল করিয়া অবগত হইয়া ব্ান্মধর্মে 
দীক্ষিত হইব। বাক্ধ ভ্রাতাদিগের সহিত যিশিলাম ; কলিকাতায় বাক্ধ 
ভ্রাতাদের আদেশানুসারে মহাত্বা৷ রাজা রামমোহন রায় ও বাবু কেশবচন্ত্র 
সেন মহাশয়দ্বয়ের লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিতে লাগিলাম, ঝ্বাঙ্ছমত 
ভাল লাগিল।৪৬ 


জমিরুদ্দীন ব্রান্দমতের প্রতি ক্রযশঃ অনুরক্ত হরে উঠছেন যখন, সেইসযয়ের 
একটি ঘটনা তাঁর মানস-পরিবতনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
কলকাতার এযালবাটি হলে বাঙ্ছমাজের নগেক্জ্নাথ মিত্র “যোহাঃমদ ও তীর 
ধর্ম বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন তার আলোচনায় তিনি ইসলাম- 
ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে খীস্টানসমাজের বিষোদ্‌ গার ও 
অভিযোগ খণ্ডন করে তাঁকে ঈশ্বরে সমপিত একজন প্রকৃত মহামানব ও 
সত্যধর্ম প্রবর্তক বলে 'অভিহিত করেন। এই বক্তৃতা জমিরুদ্দীনের মনে সত্য- 
ধর্ম অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষাকে আরে প্রবল করে তুললো । তীর প্রতিক্রিয়। 
সম্পর্কে লিখেছেন তিনি £ 
উপরোক্ত বাক্যগুলি আমি শ্রবণ করিয়া পবিত্র মুসলমান ধমের্বের বিষয় 
বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পরে বিশেষ বিশেষ মুসল- 
মানধন্ন পণ্ডিতদিগের নিকটে গমন করিয়া, তাহাদের নিকটে সত্য 
সনাতন দীন ইসলামের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করি। তাহার পুরে 
অনেকানেক গ্রন্থ পাঠে, বিশেষ আমার পরম ভক্তিভাজন মূবুশী মোহাম্মদ 
মেহেরউল্ল। সাহেবকৃত “রদে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল ইসলাম” ও শ্রীযুক্ত 
মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদর রহিম সাহেবকৃত 


৮ 


“ইসলামতত্ত্” ১ম ও ২য় খণ্ড পাঠ করণাস্তর পবিত্র মুসলযানধর্মে আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস হয়।৪? 


এরপর জমিরুদ্দীন তাঁর সিদ্ধান্ত কাষকর করতে বিলম্ব ব। ছিধা করেন নি £ 


আমি যখন খ্ীষ্টানধর্্প মানিনা, তখন আর সমাজে থাকিবনা বলিয়া 
যিসনারী কাধ্য পরিত্যাগ ও নিজ বাড়ীতে আগমনপৃব্বক প্রিয় আস্বীয়- 
স্বজন সমক্ষে মৌলবী রেয়াজ-উল হক সাহেব কর্তৃক মুসলমানধর্ে 
দীক্ষিত হই 1৪৮ 


কিন্ত জমিরউদ্দীনের এই প্রত্যাবর্তনকে রক্ষণশীল মুসলমানসমাজ প্রসন্ন মনে 
গ্রহণ করতে পারেন নি, তীকে বেশ কিছুদিন 'একঘরে' হয়ে থাকতে হয়। 
পরে অবশ্য কয়েকজন সমাজহিতৈষী ব্যক্তির সহায়তায় তিনি সমাজে গৃহীত 
হন। সমাজের এই অযৌক্তিক বৈরী মনোভাবের কারণে জমিরুউদ্দীনকে 
'খাণপাপে আবদ্ধ" এবং তীর অগ্রজকে 'সবস্বান্ত' হতে হয়। যুর্শী মেহেরুল্লাহ্‌র 
বিশেষ 'যত্ব” “চেষ্টা” ও সাহায্যে তিনি খণমুক্ত হন। 
মসলমানসমাজে প্রত্যাবতনৈর পর মুনশী জমিকদ্দীন তাঁর গ্রামের স্কুলে 
কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। পরে মোহাম্মদ বেয়াজউদ্বীন আহমদের (১৮৬২- 
১৯৩৩) পরামশে তিনি মুনশী মেহেরুল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং 
তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হরে ও প্রধান সহচর হিসেবে অবশিষ্ট জীবন নিজের 
ধর্ম ও সমপ্রদায়ের মেবা করেন। 
প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচারকৌশলে, জমিরুদ্দীন যাকে বলে- 
ছেন 'মোহনমন্ত্র, আকৃষ্ট হয়ে তিনি খ্ীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। স্বধের উপযুক্ত 
ব্যাখ্যাতার মাক্ষাৎ পেলে হয়তো! তাকে ধশ্নাস্তরের পিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে 
হতো নী £ 
...এইপময়ে যদি আমি “রদে খীষ্িয়ান” পস্তক ও শ্রীযুক্ত মুবশী 
খোহান্মদ মেহেরউল্ল। সাহেব সদৃশ প্রচারক পাইতাম, তাহা হইলে 
নিশ্চয় খীষ্টান হইতামনা | ৪৯ 


প্রচারক -জীবন 


জমিরদ্ণীনের সমগ্র কর্মজীবন জুড়ে আছে প্রচারক-জীবনের তৎপরতা । 
মুগলমানসমাজে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের পর অল্প কিছুদিন স্কুল-শিক্ষকতা৷ ছাড়া 


২৯ 


পূর্বাপর তিনি প্রচারক হিপেবেই জীবন অতিবাহত করেছেন) প্রথম জীবনে 
হীস্টধর্মের প্রচারক এবং পরবতীকালে ইসলামধর্মের প্রচারক হিসেবে তিনি 
সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। 
খীস্টধর্মে দীক্ষাগ্ছণের পর কৃষ্ণনগর নর্জাল স্কুলে পড়াশুনার সমর 
১৮৯০ সালের মার্চ মাসে পাত্রী বাটলার সাহেবের তত্বাবধানে কৃষ্ণনগরের 
কৃতঘাটে প্রথম প্রচারকার্ষে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষানবিশী পর্যায়ে কৃতঘাটে 
প্রদত্ত তার প্রাথম প্রচার-বক্তৃতায় বলেন £ 
"আমি একজন নতন খ্রীষ্টান, পৃবরবে মোসলমান ছিলাম। মোসল- 
মানধর্ধে পাপের মুক্তি (নাজাৎ) না পাইয়া খ্রীষ্টান ধর্নে প্রভু ফীস্তর 
নামে অবগাহিত অর্থাৎ বাপগ্তাইজ হইয়াছি, আমি পৃক্রে পাচবার নামাজ 
পড়িতাম, রমজান মাসে রোভা৷ রাখিতাম কিন্তু তাহাতে কোন উপকার 
পাই নাই। হজরত ইসা আলায়হেচ্ছালামকে খোদাতাল৷ পাপীর পরিত্রাণ 
করিতে পাঠাইয়াছেন, তিনি পাপীর বন্ধু জগতের সমস্ত পাপীর জন্য 
প্রাণ দিয়া, সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন । তাহাকে বিশ্বাস 
করিয়৷ মুক্তি পাইয়াছি। তোমর। সকলে প্রভু যীশুতে বিশাস কর, 
মুক্তি পাইবে ।৫০ 


এরপর তিনি কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলের পাঠ-শ্বেষে আনুষ্ঠানিক প্রচারকার্ষে 
আত্বনশিয়োগ করেন] এ-সম্পর্কে তিনি বলেছেন £ 

,.*নমর্মীল পাঠ্য শেষ করিয়া, খ্ীস্টানী ধর্মশাস্স পাঠ করিয়। নিজ 
কৃষ্ণনগরে আমি প্রচারকার্ষো নিযুক্ত হইর়াছিলাম। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের 
চতুর্দিকে গ্রামসমূহ্হে প্রচার করিয়া, শীতকালে পাদ্‌ চার্লটন সাহেবের 
সহিত তাতে উত্তর নদিয়ায় প্রচারে যাই প্রথমে বিক্রমপুর, দেবগ্রাম, 
নিজলাঘাট, পলাশী যুদ্ধক্ষেত্র, বরেয়। ও বাণিয়। প্রভৃতি গ্রামসমুহে খৃষ্টানী 
বক্তৃতা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলাম। পরে নদীয়া শীকারপুরে 
নুতন মিসন ষ্টেশন স্থাপিত হওয়ায় পাদ সাহেবেরা আমাকে তথায় 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । & ১ 


এই শিকারপুর মিশনে তিনি পাদ্রী লেষ্কিবার সাহেবের অধীনে আল্লার- 
দর্গা, হলুদবাঁড়িয়া, মীরপুর, সোনাই কণ্ডি, ভেড়ামারা, মহিষাডেরা প্রভৃতি স্বানে 
প্রচার করেন। এরপর পাত্রী শুল সাহেবের সঙ্গী হিসেবে মুরুটার মাধপুর, 


৩০ 


থাণিয়াডাঙগা, কাথুলি, আউদিয়, জিগলকান্দী প্রভৃতি স্থানে প্রচারের কাজ 
করেন। 
পরবর্তীতে এলাহাবাদ সেন্ট পলসু ডিভিনিটি কলেজে পড়ার সময় আরো 
উন্নত প্রচার-পদ্ধতি সম্পূর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্ভন করেন। জানিয়েছেন 
তিমি £ ' 
কলেজের অধ্যাপকেরা আমাদিগকে বক্তৃত। শিক্ষা দিতেন। প্রতাহ 
শনিবারে হাটবাজারে লইয়। যাইয়। শিক্ষা-প্রণালীর পরীক্ষা করিতেন : 
হিন্দুমোসলমানের নিকটে কেমন করিয়। প্রচার করিতে হইবে, তর্ক 
করিতে হইবে, এই সমস্ত বিষয় অভ্াদ করাইবার জন্য সফরে লইয়। 
যাইতেন।৫ 


এলাহাবাদের ছাত্রজীবনে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রচার-দফরে জমিরুদ্দীন বহু 
স্থানে গিয়েছেন। 

এলাহাবাদ ডিভিনিটি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাজে উত্তীণ হওয়ার পর 
কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে জযিকদ্দীণকে সাবক্ষণিক 'মিশনারী' ব। প্রচারক 
হিসেবে নিযুক্ত করেন। এলাহাবাদেই তিনি মিশনের কাজ প্রথম আরন্ত 
করেন। জমিরদ্দীনের মেধা, প্রতিভা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পূৰ পরিচয় থাকায় 
কৃষ্ণনগর নমল স্কুলের অধ্যক্ষ পাদ্রী এডওয়ার্ড বাটলার জমিরুদ্দীনকে 
জানিয়েছিলেন যে, তিনি জমিরুদশীনের জন্য “মিসনারী প্রচারকাধ্য স্কিম' 
তৈরী করে রেখেছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তিনি তাকে উক্ত কাজে 
নিষৃক্ত করবেন। পরীক্ষা-পাশের সংবাদ অবহিত হওয়ার পর বাটলার সাহেব 
তাকে কৃষ্নগরে ডেকে এনে নতুন মিশনের দায়িত্ব অপণ করেন। 


এই নতুণ প্রচারক-জীবনের স্মৃতি প্রসঙ্গে জমিরুদ্দীন বলেছেন £ 


শান্তিরাজপুর মিশন নদীয়। ভোলার শিকারপুর নামক বিখ্যাত পল্লীর 
অতি দূরে অবস্থিত।...শ্রান্তিরাজপুর মিশনের অধীনে আল্লারদর্গ।, 
গুয়াবাটী ও তেঁতুলবাড়ীয়। প্রভৃতি মিশন স্টেশন স্থাপিত হইয়াছিল । 
কৃষ্টিয়া মিশনও শাস্তিবাজপুরের তখন অধীন ছিল। পাদ্‌ লকেট মাহেব 
সকল মিশন স্টেশনের স্ুপারিরাটেনডেনই ছিলেন। আমি মিঃ লেফিবার, 
মিঃ সাল, মিঃ ডন, পাদ্‌ য্যাবিমেট, কাজী আইনুদ্দীন, '্নাঁগষ্টিন 
মফিজদ্দীন, মুনশী নছিরুদ্দীন, ডাক্তার পল প্রভৃতি কয়েকজন মিশনারী 


৩১ 


প্রচারক পাদ কেট সাহেবের অধীনে থাকিয়। প্রচারকার্ষয করিতাম। 
সুফি মধু মিঞা মরছম অত্র মিশন স্থলে শিক্ষকের কাধ্য করিতেন 1৫৩ 


'অমিরদ্দীন জানাচ্ছেন যে, “নদীয়া জেলায় মুসলমান মিশনারীর অতীব 
আবশ্যক” হওয়ায় তাকে সেখানে পাঠানো হয়। তিনি কৃষ্টিয়ার অন্তত 
“পদ্]ানদীর তীরস্ব অণেকানেক পল্লীতে খুষ্টধন্ম প্রচার” করেন। তিশি 
“শীতকালে তান্থুতে এবং বর্ধাকালে নৌকাতে থাকিগ্া। মফ:স্বলে প্রচার” 
করতেন।* ৪ 

জমিরুদণীনের প্রচার ও লেখনী বিশেষ কার্যকর হয়েছিল। এর ফলাফল 
খীস্টানসমাজকে লাভবান করেছিল । এবিষয়ে তীর বক্তব্য £ 

১.*এইসময়ে আমি মুসলমাঘধহ্মের বিরুদ্ধে তীব্র লিখনী ধারণ করিয়। 

অনেকানেক মুসলমান তনয়কে খুষ্টানধম্মে দীক্ষিত করি। আর আমি 
যে কেবল লেখনী চালন। করিয়। অনেক লোককে খৃষ্টীয়ধত্রে দীক্ষিত 
করিয়াছি এযন হে ; প্রচার ছারাও অনেকানেক হিন্দমুসলমানকে 

হীষ্টীয়ধন্মে দীক্ষিত করিয়াছিলাম। ৫ 9 


ইসলামধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হওয়ার পর জমিরুদ্দীন মুনশী মেহেরল্লাহ র 
একান্ত সহচর হিসেবে ইসলাম-প্রচারকের কাজ করেন। ১৯০৭ পালে 
মেহেরুল্লাহ্‌র মুত্র পর থেকে ১৯৩৭ সালে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ 50 
খছর এককভাবে ইসলাম-প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানত বিধর্মীদের 
ইসলামধর্মে আকৃষ্ট এবং স্বধর্মীদের ধর্মান্তর প্রতিরোবে খীস্টান-মিশনারীদের 
সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে । এ-বিঘয়ে তীর সাঁফলা 
সম্পর্কে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যবরত্ব (১৮৯১-১৯৬২) বলেছেন : 


জণাব মুনশী সাহেবের ণিকটেই শুনিয়াছি এই পুস্তক প্রকাশের 
[৯৩৪] কিছুকাল পূর্ব পর্য্যন্ত তাহার নিকট ১৩০৪২ জন খৃষ্টান 
ইসলামধমর্ম গ্রহণ করিয়াছে... 18৬ 


প্রচারক হিপেবে জমিরুদ্দীনের অসাধারণ সাফলোর পরিচয় অন্যান্য 
সুত্রেও পাওয়। যায়। তার বাগ্মিতা, যুক্তি উপস্থাপন-কৌশল, তাকিক-প্রপ্রা, 
পাগ্ডিত্য, সরস বাক্ভঙ্গি সব মিলিয়ে তাঁর বক্তব্য সাধারণ শ্রোতাদের কাছে 
একটি বিশেষ আবেদনস্যষ্টিতে সক্ষম হতো । তীর প্রচারকজীবনের কথ! নিজে 
কিন্তু নিখে রেখে গেছেন, অন্যের জবানীতেও তা৷ জান! যায়। 


৬২, 


ভমিরদ্দীনের সামাজিক জীবন ও প্রচারকজীবনে প্রতিষ্ঠালাভের পেছনে 
মুন্শী মেহেরুল্লাহর অবদান সমধিক | তিনি জমিরুদ্দীনের মুসলমান-সমাজে 
প্রত্যাবতনকে স্বাগত জানিয়ে যে পত্র (১৮ বৈশাখ ১৩০৪) লেখেন ত৷ 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ £ 


আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিই, আপনি প্রথমতঃ কিছুদিন ধর্ম 
সম্বন্ধে এক একটী প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী সুধাকরে প্রকাশ 
করিতে থাকুন এবং ধন্ম সম্বন্ধে ২/১ খান৷ পুস্তকপৃস্তিক। প্রকাশ করুন, 
যদি ছোট ছোট পুস্তক ছাপার ব্যয় বহন করা আপণার ক্ষমতা না হয়, 
তবে খোদাতালার ফজল হইলে আমর! সে ভার ঝহন করিব। এইভাবে 
ক্রমে সমাজের নিকট পরিচিত হইলে আমর। দৃরদারাজস্থ ধন্মসভা 
হইতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করাইব। মধ্যে কতকটা সভাতে বক্তৃত৷ 
করিলে আপনি শীঘ্বই সাধারণ মুসলমানের ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন। 
তখন অবাধে আপনি বঙ্গের চারিদিকে প্রচার করিয়৷ প্রতিপত্তি লাভ 
করিতে পারিবেন ।৫ 


মেহেরুল্লাহ.র উপদেশ ও পরামশ অনুসরণ করে কালক্রমে জমিরুদ্দীন লেখক 
ও প্রচারক হিসেবে যথাথই সমগ্র বাংলাদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্ভন করেন। 


মেহেরুল্লাহ, জমিরুদ্দীনের সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
মুসলিয-সমাজ সমীপে মেহেরুল্লাহ, যে আবেদণ প্রচার করেন, তাতে তিনি 
জমিরুদীনকে “উপযুক্ত প্রচারক" ও “তিজস্বী বক্তা” হিসেবে উল্লেখ করে 
তার “সুমধুর ওয়াজ" শুনে ইসলাম-প্রচারে তীকে উৎসাহিত' করার আহবান 
জানান।?৮ মেহেরল্লাহ-প্রদত্ত একটি সভার বিবরণ (মিহির ও সুধাকর' 2 
১২ চেত্র ১০০৪) থেকে জান! যায় প্রচারক হিসেবে জমিকুদ্দীন কেমন 
ছিলেন, তীর প্রচার-বৈশিষ্ট্য, বাক্‌-ভঙ্গিম।, শ্রোতৃবর্গের প্রতিক্রিয়া, সর্বোপরি 
প্রচার-সাফল্য ছিলো৷ কী অসাধারণ £ ূ 

বিগত ১৩ই ফাল্গুন [১৩০৪] বুহস্পতিবারে নদীয়৷ জেলার অন্তর্গত 

পান্টি শামক স্থানে একটী বরাট সভার অধিবেশন গিয়াছে । সভায় 

অনুমান তিন সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। তথায় বক্তৃতা করিবার 

জন্য আমার সহিত মৌলবী মোহান্মদ আব্দুল আজিজ সাহেব ও 

(চাচ্চ অব ইংলণ্ডের ভূতপুব্ব মিসনারী নবদীক্ষিত মুসলমান) শ্রীযুজত 


৩৩ 


মুন্শী শেখ জমিরদ্দীন এইচ. জি, আর সাহেব উপস্থিত ছিলেন। 
বেলা! ২টার সষয় সভার কার্য7য আরম্ভ হইয়া, রাত্রি ৯টা পর্যন্ত 
৭ ঘণটাকাল বস্তৃতা হইয়াছিল।... তিনি [জমিরদদীন] পান্টির সেই 
তিন সহয় শ্রোতাপূর্ণ বিরাট সভায় দণ্ডায়মান হইয়। চারিঘণ্টাফাল 
“ইসলাম-ধ্দ্ের সত্যতা” সম্বন্ধে তেজস্িনী ও সুললিত বঙগভাষায় যে 
ব্তৃত। করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। তীহার বক্তৃতায় শ্রোতাগণ এতই 
মোহিত হইয়াছিলেন যে, সেই তিন সহস্র লোকের মধ্যে প্রায় কেহই 
অশ্স্বারি সম্রণ করিতে পারিয়াছিলেন না। ...আমি নিভে অনেক 
সভায় বস্তা করিয়াছি ও অলেক বক্তার বক্তুতা শুনিয়াছি, কিস্ত শেখ 
ভমিরুদ্ণীন সাছেবের ধ্ভভূতীয় শ্রোতাগণকে যে প্রকার ধর্মভাবে বিভোর 
হইতে দেখিয়াছি, সেপ আর কখনও শয়নগোচর হয় নাই ।৫৯ 


নদীয়৷ জেলার রানাঘাটের প্রসিদ্ধ পাদ্রী মন্রো৷ সাহেবের সঙ্গে তর্কযুদ্ধের 
জন্য ১৩০৪ গালে মূবৃশী মেছেরল্লাহ, তীর শিষ্য-অনুচরসহ সেখানে যান। 
মৃন্শী ভমিরুদ্দীন, শীস্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)-সহ 
আরো অনেকে সেই দলে চিলেন। পাড্রী মনরে সাহেব অবশ্য মেহেরুলাহর 
মখোমুখি না হয়ে রণে ভঙ্গ দেন। শেষে রানাঘাটে বাহাসের পরিবর্তে এক 
সাধারণ ধর্মনভা (চৈত্র ১৩০৪) অনুষ্ঠিত হর। কবি মোজান্মেল হক “সুধাকর 
পত্রিকায় এই সভার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন, তাতে তিনি যুনশী 
জমিরদ্দীন সম্পর্কে উল্লেখ করেন ঃ 
মুর্শী মেহেরউল্লা সাহেবের পরিচয় অনেকেই জাল্নে। এইজন্য কেবল 
মুন্শী শেখ জমিরুদ্ণীন সাছেব সন্বদ্ধে এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক। 
ইনি খীষ্টানী কৃহকে পড়িয়া ১৮৮৭ খুঃআব্দ বাগাইভিত হন । কলিকাতা 
ও এলাহাবাদের সেন্ট পাউলস্থ ডিভিণিটা কলেজে রীতিমত অধ্যয়ন 
করিয়া, শেষে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়-__এইচ, জি. আর--অধাৎ পাঠকরত্ব 
উপাধি লাত করিয়। মিশনারী প্রচারকের পদ গ্রহণ করেন। ইনি হিন্দু ও 
মূপলমানধর্মের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া, এবং প্রচার করিয়।৷ অনেক 
হিন্দুমপলমানকে খ্রীষ্টাণধর্খে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কিন্ত খোদার কি 
_ অজ্ঞ! তিনি খীম্টীয়ধর্ধের অসারতা উপলব্ধি করিয়া, ইষৃলামে প্রত্যা- 
_ বর্তন করিয়াছেন । এক্ষণে তিনি ইসৃলাম প্রচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। 


৩৪ 


যাহা হউক, প্রথমতঃ মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব ইয্লাম সমাজের 
প্রথানূযায়ী হাযুদ ও নায়াতের বাদে ইসলামের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। 
ইহার তেজোপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী উচচ বক্তৃতা অতীব প্রশংসনীয়। শ্রবণে 
বিবিধভাবে হৃদয় উচ্ছ সিত হইয়৷ উঠে। ইনি অনর্গল তিন ঘন্ট। বক্তৃত। 
করার পর, মুসলমানসমাজের প্রবীণ বক্তা মুরৃশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা 
সাহেব গাত্রোথান করিলেন ।*০ 


যেহেরুল্লাহ অমিরুদ্দীনের ১৩০৫ সালের মাধ-ফাল্গুন মাপের নোয়াখালী- 

সফর তদের প্রচারক-জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নোয়াখালীর 
এই প্রচার-সফর সম্পর্কে একজন স্থানীয় কবি 'আখলাকে আহ্‌মদীয়া' নামে 
একটি কাব্য রচনা করেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেন £ 

মুন্শী মেহেরউল্লা নাম যশোরে মোকাম । 

জাহান ভরিয়া ষযীর আছে ত খোশনাম ||, ,, 

তাঁর সাথে আর এক ছিল নেককার। 

মুন্শী শেখ জমিরদ্দীন গুণের ভাওীর | 

সে দোন জাহেদ মর্দ ফজলে খোদার। 

তেরশত পাঁচ সাল ছিল বাঙ্গালার ॥ 

সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে। 

এসেছিল নোয়াখালি শহর বিচেতে | 

পহে'ল। ওয়াজ কৈল জুবিনি ইস্কুলে। 

শুনিয়া তামাম লোক আনন্দিত দেলে | 

দোসরা ওয়াজ কৈল টাউনহলেতে। 

গে দিনের বাত সবে শুন সকলেতে | 

জজ কালেক্টর আর যতেক হাকিম। 

মুন্শী মৌলবী আর যতেক আলিম 

বড় বড় হিন্দু আর যত খাীষ্টিয়ান। 

আসিয়া তামাম লোক ভরিল সেখান।। 

সে দোন জাহেদ মর্ম হুশিয়ার হইয়া | 

ওয়াজ করিল শুরু এলাহি ভাবিয়া ॥ 

এয়ছাই ওয়াজ কৈল কি কব বয়ান। 

হিন্দুমুসলমান শুনি কাঁদিয়৷ হয়রাণ||৬ ১ 


৩৫ 


মেহেরুলাহ্‌-অমিফদ্দীনের যৌথ প্রচারকার্ধের সাফল্যের বিধরণ দিতে 
গিয়ে মেহেরুল্লাহর জীবনীকার জানিয়েছেন £ 


কলিকাতার বিভিন্ন স্কোয়ারে বিশেষতঃ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিয়মিতভাবে 
প্রচার কর তখনকার পাত্রীদের একট' প্রথা ছিল। এই স্বানকে মুসলমান- 
গণ চলিত কথায় গোলতালাব বলিয়া থাকেন। পাড্রীদের এইরূপ কার্ষের 
বিষয় অবগত হইয়া মুন্ুশী সাহেব মরহুম মুন্শী শেখ জমিরুদীন সাহেবের 
সহিত কিছুদিন কলিকাতায় মুরশী শেখ রেয়াজদ্দীন সাহেবের বাঁটীয়। 
থাকিয়া উক্ত স্কোয়ারে পার্রীদের পাল্টায় বস্তুতা করিতেন। এইরূপে পাত্রী- 
দের দৃশ্চেষ্টা অনেকটা বিফল হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।৬২ 


মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দীনের মিলিত প্রচারের কিছু কিছু বিবরণ জমিরুদ্দীনের 
“মেহের-চরিত', মোহান্পদ আছিরদ্ীীন প্রধানের “মেহেরউল্লার জীবনী', শেখ 
হবিবর রহমান সাহিত্যরত্বের 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুজ্লা” ও 'ইসলাম-প্রচারক"- 
সহ বিভিন পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। আছিরদীন প্রধান লিখেছেন £ 


১৩০৪ সাল হধতে ১৩১৩ সাল পর্যন্ত সেখ জমিরউদ্দীন সাহেবসহ তিনি 
[মেহেরুজ্লাহ ] একত্রে পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ, 
মৃশিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, বরিশাল, নৌওয়াখালী, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, 
রাজসাহী, নদীয়া, যশোহর, ছগুলী, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি 
জেলায় সহর ও মফস্বলের ধর্মমভায় বক্তৃতা করিয়া বেড়ান 1৬৩ 


এই তালিকায় আরো যক্ত হবে ঢাকা, কলকাতা, হাওড়া, খুলন! প্রভৃতি 
অঞ্চলের নাম। 


মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর পর জমিরুদ্দীন এককভাবে দীর্ঘ ৩০ বছরকাল 
প্রচারকাধ্ পূরিচালন। করেন। এই পূররত তিন দশ”কর ইতিহাসও যথেষ্ট 
বণাঢ্য। তীর প্রচারকাধের সাফল্যের সংবাদ প্রায়ই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 
হাতো৷। “ইসলাম-দর্শন' পত্রিকার (শ্রাবণ ১৩২৭) সুত্রে জান। যায়, আষাঢ় 
১৩২৭ সালে 'আগ্রমদ্ন ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালা'র প্রচার-প্রচেষ্ঠায় যে ১৫জন 
বিধমী ইসলাম গ্রহণ করেন, এদের মধ্যে জমিরুদ্দীন একাই ১১ জনকে 
দীক্ষিত করেন। পরবতী মাসেও তিনি ৩ জন খ্রীস্টান যুবককে ইসলামধর্মে 
দীক্ষা দেন।৬৪ 


৩৬ 


তীর শেষজীবনের একটি ধর্সভার বিবরণ পুত্র ভাষালুদিনের সুত্রে 
পাওয়া যায় £ 

জেলা রংপুরের অন্তর্গত ভুরঙ্গমারী মাইনর স্কুল প্রাণে, ...বিগত 
২৬শে বৈশাখ শশিবারে একটা বিরাট ধর্মায়ভা হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় 
রাজকাচারীর সদর নায়েব, স্কুল ও পোর্টমাষ্টার, ডাক্তার, বহু আমল। 
ও মোছলমান, হিন্দু সভায় যোগ দিয়াভিলেন। নদীয়া পো: গীড়ীভোব- 
নিবাপী প্রবীণ বক্তা মে'ত জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব ধর্ম, শিক্ষা 
ও সংবাদপত্রের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়৷ সভাস্ব সকলকে 
বিমোহিত করিয়াছিলেন ।৬ 


জমিরুদ্দীনের প্রচার-তৎপূরতা আমৃত্যু অব্যাহত ছিলে! । মৃত্যুর মাত্র 
একবছর পূর্বের এক সংবাদে জানা যায় 

জেল! নদীয়ার অন্তর্গত মেহেরপুর নিকটস্থ খোকসা গ্রামে মৌলভী 
জমিরদ্দিন বিদ্যাবিনোদ সাহেবের শিকটে গত ২৫শে বৈশাখ [১৩৪৩ 
বাং] ভারখে মার্থা নায়ী জণৈকা খৃষ্টান মহিণ। ইপলাম কবুল করিয়াছেন । 
উহার ইসলামী নাম ফাতেম। রাখ। হইরাছে। উল্ত খোকপার শাজিরদদিন 
মিঞার বাটাতে অবস্থান করিয়। উক্ত মহিল!টি জরুরী মপল।মপায়েল 
শিক্ষা! করিতেছেন 1৬৬ 


জমিরুদ্দীন মেহেরল্লাহির সাঁকল্যের পরিধি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, 
মেহেরুল্লাহর প্রচার ও বাহাসের ফলে অনেক অমুসলমান ইসলামধর্ম গ্রহণ, 
সহস্র পহত্র লোক শেরেক বেদাত পরিত্যাগ করে 'দীনদার' হন, বহু 
সুদাখোর-মহাজন সুপথে ফিরে আসেন, বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয় মাদ্রাসা- 
মক্তব-স্কুল, মসলমানসমাজে কমোদ্যোগের প্রেরণ। সথ্গরিত হয় ।৬ + মেহেরুল্লাহ্‌র 


এই অসাধারণ সাঁফলোর পরিপ্রেক্ষিতে ডক্টর আনিসুজ্জামান যথার্থই মন্তব্য 
করেছেন, “এই গৌরবের অংশ জমিরুদ্লীনেরও প্রাপ্য।*৬৮ 


সাময়িকপন্প ও সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষকতা 
সমকালীন পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্যসেবীদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জমিরুদ্দীন 
আমৃত্যু তার ভূমিকা পালন করে গেছেন। এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন মুর্শী 
মেহেরুল্লাহ,র যথার্থ সমাণধমা | জমিরদ্দীন নিজে কোনো সংবাদ-সাময়িকপত্র 
প্রকাশ বা সম্পাদনা ন1। করলেও সমকালীন মুসলিয-পরিচালিত পত্র-্পত্রিকার 


৬৭ 


সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো | নানাভাবে তিনি এসব পর্র-পত্রিকাকে 
সাহাধ্য-সহুযোৌগিতা৷ করেছেন এবং কোনো কোনো পত্রিকার পরিচালনার 
সঙ্গে যুক্তও ছিলেন তিনি । 

ইসলাম-প্রচারক' (১২৯৮) পত্রিকার সঙ্গে লেখক ও পৃষ্ঠপোষক 
হিসেবে তীর গভীর যোগ ছিলে! এবং তীর অধিকাংশ রচনাই এ পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। এ পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের 
সঙ্গে তীর প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতার খবর জান! যায়। 


রেয়াজউদ্বীন আহমদ সম্পাদিত সোলতান' (১৩১২) পত্রিক। প্রকাশে 
মুনশী জমিরুদ্দীনের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিলো | রেয়াজউদ্বীন এ-সম্পর্কে 
বলেছেন £ 
সম্ভবতঃ ১৩১২ সালে “সোলতান' সংবাদপত্র আমার সম্পাদকতায়, 
রংপুর-মহীপূরের বিখ্যাত জমীদার খানবাহাদূর চৌধুরী আবদূল মজিদ 
মরভম ও মৌলবী মিভ্ভা মোহমমদ ইউছপ আলী সব-রেজিষ্টার 
মরহুমের অর্থানুকৃন্যে, বঙ্গের অদ্থিতীয় বাগমী মুনশী মোহম্মদ মেহেরুল্লা 
মরহুম, এসলাম-প্রচারক মুনৃশী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ ছাহেব ও 
মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী ছাহেবের বিশিষ সাহায্যে 
বাহির হয়।৬৯ 


রওশন আলী চৌধুরী (১৮৭৮-১৯৪০) সম্পাদিত 'কোহ্িনুর' (১৩০৫) 
পত্রিকার সঙ্গেও জমিরুদ্বীণ যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন 'কোহিনুর পরিচালক 
সমিতি'র অন্যতম 'সভা'।+০ এই সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ছিলেন 
মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), মুন্শী মেহেরুল্লাহ্‌, আবদূল করিম 
(১৮৬৩-১৯৪৩), আবদুল হামিদ খান ইউস্থকজাই (+৮৪৫-১৯১০), 
ব্যারিস্টার চন্দ্রশেখর সেন (১৮৫১-১৯২০?), দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮৫৮- 
১৯৩২), 'গাহিত)' পত্রিকার অব্যক্ষ বতীশ্রচন্দ্র সমাজপতি প্রযখ। ১৩০৫ 
গালের ভাদ্র-সংখ্য! কোহিনুর" পত্রিকায় “কোহিনুরের এজেন্ট হিসেবে 
মেহেরুল্লাহ,, কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), মোভাম্মেল হক প্রমুখের সঙ্গে 
মুন্শী জমিরদ্দীনের নামও ছাপা হরেছিল। উল্লেখ কর! হয়েছিল £ “নিয় 
লিখিত মখোদগ্লগণকে “কোহিনুরের' মামনীর প্রতিনিধি ও হিতৈষী এজেন্ট 
নিযুক্ত কর! ছখয়াছে।' 


৮ 


শাস্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক সম্পাদিত মাসিক কবিতা।-পত্রিকা 
'নহরী'র (১৩০৭) পৃষ্ঠপোষক" মনোনীত হয়েছিলেন জমিকদ্দীন | "লহরীর 
পৃষ্ঠপোষক" বন্ধু শিরোনামে সম্পাদক লিখেছিলেন £ 

আমর। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, নিমলিখিত বিদ্যোৎসাহী 

সহৃদয় মহাশয়গণ অনুগহপুব্বক লহরীর পৃষ্ঠপোষক হইয়। যথোচিত 

সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্ন্ত হইয়াছেন। আশাকরি, অন্যান্য মহাত্বাগণ 

ইহাদের দৃষ্টাস্তানসরণ করিয়৷ লহরীর স্থায়িত্ববিধান করিবেন | ১ 


হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী (১৮৯৮-১৯৫৯) সম্পাদিত 'শরিয়ত' 
ও "শরিয়তে-এসলাম' পত্রিকার সঙ্গেও জমিরুন্দীনের গভীর যোগ ছিলো । 
'এস্লাম-প্রচারকে'র পর এই দই পত্রিকাতেই জধিরদ্দীনের অধিক সংখ্যক 
রচন! প্রকাশিত হয়। অগ্রলায়ণ, ১৩৩৮ সংখ্য। শরিয়তে- এসলাষে' 'শরিয়ত- 
সুহৃদ” শিরোনাযে জমিরুদ্দীনসহ দেশ-বিদেশের ৬৮ জনের নম প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই তানিকায় ফরফুরা শরীফের পীর মুহম্মদ আবুবকর (১৮৫৬- 
১৯৩৮), শধিনার পীরপাহেব, মওলান। রুহুল আমীন (১৮৮২-১৯৪৫), 
মওলান! মোয়েজুদীন হামিনী প্রমুখের নাম ছাপ1 হয়েছিল] এই “সুহ্দ'দের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ করে পত্বিকার পক্ষ থেকে লেখা হয়েছিল ঃ 


“শরিয়তে এস্লাম' দ্বীন্দার মোখলমান মাত্রেরই প্রাণের জিনিষ ; ইহার 
বহুল প্রচার তাহাদের অবশ্য কাম্য । বঙ্গ-ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানে বহু মোসলমান ভ্রাতা আল্লার ওয়াস্তে ইহার গ্রাহক সংগ্রহ ও 
উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন। এস্থানে মেই সমস্ত সহ্‌দয় সুহৃদৃ- 
বৃন্দের মাত্র কয়েকজনের নামধাম প্রকাশ করিয়া আমরা শোকৃরি আদায় 
করিতেছি! 


উপরি-উক্ত পত্র-পত্রিকা ছাড়া “আগমনে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালা'র মুখপত্র 
ইপলাম-দরশন', বাসনা” “হেদারাত' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সঙ্গেও জমিরদ্দীনের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলে। 

সামরিকপত্রের মতো! সাহিত্যসেবীদেরও পৃষ্ঠপেধকতা করেছেন 
জমিরুদ্দীন, প্রেরণ। দিরেছেন, নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। 

খিসলাম-প্রচারক' সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াউদ্দীন আহমদের "হজরত 
শোহামমর মোস্তফা! (১৩৩৪) গ্রন্থটি রচনার মূলে জমিরদলিনের বিশেধ 


৮) 


ভুমিকা ছিলে! । রেয়াজউদ্দীন এই গ্রস্থের ভূমিকায় বলেছেন ঃ 
.মুনশী মনিরুদ্দীন আহমদ এণ্ড স্স কণিকাতার বিখ্যাত পুস্তক 
বিক্রেত। |... আমি নদীয়া-গাড়ীভোবনিবাসী প্রসিদ্ধ বক্তা ও ইসলাম- 
প্রচারক মৌলবী শেখ জমিরদ্দীন শাস্ত্রী সাহেবের অনুরোধে, মুনশী 
মনিরুদ্দীন আহমদ মরছমের সুযোগ্য ও পরম উৎসাহী মধ্যম পুত্র 
সেহাম্পদ আফতাবউদ্দীন আহমদ সাহেবের উতৎপাহ, যত্ব, চেষ্টা ও 
ফৰমায়েশ মতে অ হজরত (ছালঃ) এর জন্মুকাল হইতে ওফাৎ (মৃত্যু) 
পর্যন্ত সকল ঘটন। যতদর সম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়াছি ।৭৭ 


রেয়াজউদ্দীনের “পাক পাঞ্জতন' (বৈশাখ ১৩৩৬) পুস্তক রচনার সঙ্গেও 
জমিরুদ্দীন যুক্ত ছিলেন । এই পুস্তকের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন £ 


নপ্রার় ৩ বৎসর পৃব্বে আমার হিতৈষী বন্ধু, বঙ্গের অদ্বিতীয় বাগমী 
সোদরপ্রতিম মুনশী মোহামমদ মেহেরুভলা সহকন্নী ও সহযোগী, বজ- 
বিখ্যাত বক্তা নদীয়।--গাড়াভোবনিবাসী মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যা- 
বিনোদ ছাহেব, ... বঙ্গে পৃথি-সাহিতোর একজন আর্দি প্রচারক... 
ঢাক।--গড়পাড়ানিবাপী মনিরুদ্দীন আহমদ মরছমের জুযোগ্য দ্বিতীয় 
পুত্র ন্সেহাম্পদ আকতাবৃদশীন আহমদ “সাহিত্যরত্ব” ছাহেবকে সঙ্গে 
লইয়। আমার নিকট আগমন করেন এবং আমার দ্বারা “পাক পাগ্ততনে”র 
পবিত্র জীবন-চরিত লিখাহবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ।৭৩ 


দিনাজপুরের নীতপুরনিবানী দেওয়ান শম্উদ্দীন আহমদ পত্বী-বিয়োগে 
শোক-্প্রবাহ' (১৩১৭) নামে যে কাব্যপৃস্তিকা রচনা করেন ত৷ প্রকাশের 
পরামর্শ ও প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন 'ইসলাম-প্রচারক' সম্পাদক রেয়াজউদ্দীন 
আহমদ ও মুনশী জমিরুদ্পীনের নিকট থেকে । শমসউদ্দীন পুস্তিকার “অবতর- 
ণিকা'য় লিখেছেন £ 

বিগত ১৩১৬ সালের ২র। চেত্র বঙ্গবিখ্যাত বক্তা মাননীয় শেখ মোহাম্মদ 

জমিরুদণীন ইসলাম প্রচারক সাহেব ... মামুদপুরে বক্তৃতা প্রদানকলে 

ওভাগমন করেন। সেইসময় এই কবিতার কিয়দংশ পাঠ করতঃ, তিনিও 

॥ গ্রস্থাকারে প্রকাশার্ধে উপদেশ প্রদান করেন। প্রোক্ত মহোদয়ছ্বয়ের উপদেশে 

ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে এহ গ্রন্থথান। প্রকাশ করিলাম। 


৪০ 
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মনশখ জাষর়দ্দীনের হস্তলাগ 


ময়মনসিংহের গফরগাঁও নিবাসী শেখ আবদুল জব্বারের (১৮৮১-১৯১৮) 
“বয়তুল মোকাদ্দসের ইতিহাস" (১৩১৭) গ্রস্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে জমিরুদশিন 
এই তরুণ লেখককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। জমিরুদ্দীনের বিশেষ স্েহভাজন 
মেহেরপুরের গাংনী থানার চেংগাড়া গ্রামের কবি আবদুল হামিদ কাব্যবিনোদ, 
শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ব, প্রযুখেরা তাঁর নিকট থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা 
ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন । 

জমিরুদ্লীন গ্রন্থ-প্রকাশনার মাধ্যমেও এ-বিবয়ে তাঁর ভূমিকা পালন করেন। 
তিনি ছিলেন মুন্শী মেহেরুল্লাহর বইয়ের উৎসাহী প্রকাশক। তার বিশিষ্ট 
বন্ধু যশোরের খড়কীর পীর সাহেব মোহাম্মদ আবদুল করিমের (?---১৯১৫) 
“এরশাদে খালেকিয়।” বহটির তৃতীয় সংস্করণের স্বত্ব তাকে প্রদান করা হয় 
এবং প্রকাশক হিসেবে তীর নাম মুদ্রিত হয় ।* ৪ ভামিরদ্দীনের প্রেরণাতেই 
তীর কন্যা নূরজাহান সরস্বতীর উপদেশ-মুগ্তরী' ব$ট লিখিত ও প্রকাশিত হয়। 


চারিভ্রিক বৈশিষ্ট্য 

মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীনের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, তাঁর ঘরোয়া চালচিত্র, 
চরিত্রের নানাদিক- এ-সব বিষরে খুব অল্প ভান! যার। তার সংক্ষিপ্ত 
আত্মকখারও এর আভাপ মেলে নি। তীর সমসাময়িকদের রচনাতেও তিনি 
অনুপস্থিত বলে এ-বিষয়ে কোনে ধারণা পাওয়া যায় ন|। 

প্রথম সাক্ষাতের (ফাল্গুন ১৩০৪) পরিপ্রেক্ষিতে মুব্শী মেহেরুলহ 
জমিরদশিনের চেহারা আঁর ব্যক্তিত্বের পরিচর দিতে গিয়ে বলেছিলেন £ 
“শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব নব যুবক, সুন্দর ও সুপুরুষ ব্যক্তি” এবং “তিনি 
মিষ্টভাষী, তেজস্বী, বক্তা, চিন্তাশীল ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক” ।৭৪ সংক্ষিপ্ততম 
হালেও, মেহেরুল্লাহর এই মন্তব্য, জমিরুদ্দীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যথার্থ 
নির্দেশক। 

জ্ঞানস্পৃহা ও পাঠ-প্রবণতা ছিলো জমিরুদ্দীনের চরিত্রের একটি প্রধান 
দিক। ছিলেন জিজ্ঞানু- -অনুপন্ধিৎস্, ব্যাপূক ছিলো তার পড়াশুনার পরিধি। 
ফলে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিচিত্র-বিষয়ের গ্রন্থের পমাবেশ ঘটেছিল। দুষ্প্রাপ্য 
গ্রন্বসংগ্রহের জন্য উচ্চ মূল্য দিতেও কার্পণ্য করেন নি, কাচ্ক্ষিত বইটি 
বিদেশে থেকে আনানোর উদ্যোগ নিতেও বিলম্ব করেন নি। জানিয়েছেন 
তিনি “সম্প্রতি বিলাতের অক্সফোর্ড নগরী হইতে আসল বার্ণবার ইঞ্জিন 


৪১ 
৩."্মনশী শেখ জমিরুদলিন 


আমি. আনয়ন করিয়াছি। উহার মূল্য প্রা ১৬ শিলিং অর্থাৎ ১৫ পনের 
টাকা।”+৬ পাত্রী ওয়েঙ্গার ও পাত্রী রাউসূ সাহেবের অতি দ্প্রাপ্য সটাক 
ঘাইবেল সংগ্রহের জন্য তিনি 'খীষ্টিয় বান্ধব পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দশ 
টাকার বই চল্লিশ টাকায় ক্রয় করেন। নিখিল তারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতির' 
অধিবেশনে যৌগ দিতে ১৩১৪ সালে জমিরুদ্দীন করাচী যাণ। পরে 
অমৃতপরে বেড়াতে গিয়ে খ্রীস্টান ট্রাউট সোসাইটি, আর্স্মাজ ও ব্রা্ষপমাজ 
থেকে প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করেন।৭৭ 

কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা ছিলো তীর চরিত্রের অন্যতম গুণ। সববিষয় 
সম্পর্কেই জানার একট। আগ্রহ তিনি সবপষয়ই পোষণ করতেন । তাঁর ভ্রমণ- 
বৃত্তান্তগুলে৷ পড়লে দেখা যাবে পে অঞ্চলের মানুষ-প্রকৃতি, ইতিহাস-এ্রতিহ্য- 
পুরাকীতি, সাধক-মণীমী সবকিছুর সঙ্গেই তিনি পাঠককে পরিচয় করিয়ে 
দিতেন। চট্টগ্রাম-ভ্রমণকালে তিনি শাহ বদর ও শাহ আমানের মাজার 
শরীফ জেয়ারত করেন এবং এই দুইজন বৃজর্গ সাধকের পরিচিতি-সংগ্রহ্থে 
ব্যর্থ হয়ে আক্ষেপ করে বলেন: “দুঃখের বিধয়, স্থানীয় লৌকদিগের 
নিকটে অনেক অনুপন্ধান করিয়াও উক্ত দুইজন মহাত্মার জীবন-বৃত্তান্ত জানিতে 
পারিলামনা|”4* প্রসিদ্ধ স্থান বাঁ প্রাচীন পুরাকীতি সম্পর্কে তর নিরস্তর 
আগ্রহ ছিলো। চট্টগ্রাম ভ্রমণকালে হিন্দুতীর্থ সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের 
উপরে স্থাপিত শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দির দর্শনেও কৃণ্ঠিত হন নি। 

জমিরুদ্ণীনের সহমমিতা ও কর্তবাবোধ ছিলো প্রবল। তিনি ছিলেন 
মেহেরুল্লাহ্‌র ঘণিষ্ঠ পার্ধ দ। তার প্রতি সশ্রদ্ধ মনোযোগ বরাবর অক্ষণু ছিলো। 
ত্রীর অভ্তিম-মুহ,র্তেও জযিরদ্দীন কর্তব্য ভোলেন নি, তীর সুচিকিৎপার 
উদ্যোগ নেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই চেষ্টা সফল হর নি। মেহেরুল্লাহর 
মৃত্যুর পর তিনি তীর পুত্রদের শিক্ষা ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য 
আবেগঘন ভাষায় মুসলমানপমাজের প্রতি আবেদন জানান। আমৃত্যু তিনি 
মেহেরুল্লাহ-পরিবারের প্রতি তীর যথাসাধ্য কর্তব্য পালন করেছেন। এই 
ধরনের দূর্শত নৈতিক' ও সামাজিক কর্তব্যচেতনার পরিচয় অমিরুদশীন বরাবর 
দিয়ে এসেছেন। 

লৌজন্য, বিনয়, সত্যপ্রিয়তা, সহিষ্ণতার শিক্ষা তীর জীবনে ফলপ্রসূ 
হয়েছিল। পরধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিতর্ক-বিবাদের ক্ষেত্রে তিনি তদের প্রতি 
পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা, সম্রম, সন্মান প্রদর্শন করে তীর মত প্রকাশ করেছেন। 


৪২ 


প্রতিপক্ষের যুজিখণ্ডন করতে গিয়ে রুচিবিকৃতি, স্থূল আক্রমণ বা অশ্রীলতাঁর 
প্রশ্রয় দেন নি। যনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, “মিখ্য দ্বারা ধন্মপ্রচার হর না 
এবং এই পথ অবলম্বন সব্বদ। গ্রহিত।”*৯* তীর চরিত্রে আত্মবিশ্বাস ও 
জিদের সমঘৃয় লক্ষ্য করা যায়। যা করণীয় বলে মনে করেছেন তা সম্পন্ন 
করতে দ্বিধা! করেন নি--কোনে। বিরোধিতাই মানেন নি। এখানে একটি 
ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা ১৩২৫ সালে তার উদ্যোগে 
গাড়াডোবে মেহেরপ্র-অঞ্চলের প্রথম গো-কোরবানী ছয়। এতে হিন্দু- 
সংপ্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশেষ বাধা আসে, উতত্তজনাকর পরিস্থিতিতে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপক্রম হয়। কিন্ত জমিরুদ্দীন ঝ.কি ণিরে তীর গিদ্ধান্ত 
বাস্তবায়ন করেন। এই ঘটন৷ সম্পকে মেহেরপুরের হাজী দীল মোহাম্মদ 
ওরফে দীলু ডাক্তার (১৮৯০-১৯৮৩) যে-ছড়া বেবেছিলেন তা আজও গ্রামাঞ্চলে 
খোন! বায় 5 

ছিছি জলে মোলাম প্রাণে তো আর সয়ন। 

মুন্শীজীর এমন ঠেলা গৌসাইরা আর গীড়াভোবে রয়না। 

মেহেরপুরের মাড়োয়াবাদী তার। সব ন হয় রাজি 

জালিরায এসে ধরে মুন্শীজীর পা চেপে 

লক্ষ টাক! দেবে! তোম্নায় শেতপাথরের মসজিদ করেন 

আর ছাগল কিনে কোরবানী দেন।...৮০ 


তবে নিজের ধর্মীয় আচার-বিধি পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকলেও সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি তিনি বিনষ্ট হতে দেন নি। প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে তীর যথেষ্ট 
সপ্ভাব ছিলো | “নদীয়া-সাহিত্য-সভা'র সভাপতি যদূনাথ গোস্বামী তত্বুনিধি ও 
গাড়াডোব গ্রামের ডাক্তার মন্মথনাথ সান্যালের সঙ্গে তার বিশেষ অন্তরজত। 
ছিলো! | তাঁর সামাজিক মৌজন্যে প্রতিবেশী ভিন্নধমীরাও মুগ্ধ ও তুষ্ট ছিলেন। 

গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাঁর আব্তিক সম্পর্ক ও সরল যোগাযোগ ছিলো । 
গ্রামবাসীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাত্ব ছিলেন। তাদের সমস্যা বা অসুবিধা 
দূরীকরণে সচে্ ছিলেন। তীদের দূংখ-কষ্ট মোচনে ব৷ প্রতিকারে কখনো 
খবরের কাগজে চিঠিপত্র ব! সংবাদ প্রকাশ করেছেন, প্রশাসক বা রাজপুরুষের 
গোচরীভূত করেছেন। গ্রাম্য কলহ-বিবাঁদের সালিশ-মীমাংসাঁও কখনো৷ কখনো 
করে দিতেন। তাঁদের দরখাস্ত রচনা! ব! মামলা-যোবরর্মার তশ্থিরও তকে 


৪৬ 


অনেক সময় করতে হতো । পলী-বন্কু এই মানুষটি অবসর সময়ে শৌখিন কৰি- 
রাখী চিকিৎসা করতেন, গরীব প্রতিবেশী-্্রামবাপী অনেক সময়ই বিনামূল্যে 
তাঁর নিকট থেকে চিকিৎসালাভ করতেন। 


নিয়মিত ডাইরী লেখার অভ্যাস ছিলো তীর | অন্যকে লেখা চিঠিপত্রের 
নকল রাখতেন। খবরের কাগজে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বা রচনার কাটিং 
খাতায় আঠা দিয়ে সেঁটে রাখতেন। কুটিনমাফিক সব কাজ করতেন। 
গুরুতর অসুস্থতা ব্যতীত কোনোদিন সভা-সমিতিতে অনুপস্থিত থাকেন নি। 

তেমন আখিক সচ্ছলতা ছিলো না তার। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছেদে 
সবসময়ই কেতাদুরস্ত থাকতেন ; শেরোয়ানী-পাজামা, চোগা-চাপকান-পাগড়ী 
এই ছিলো তীর পোশীক। বই-পুস্তক ক্রয়ের জন্য অর্থ-ব্যয়ে কখনে। কার্পণ্য 
করতেন না। অতিথি-সৎকারে ছিলেন দরাজ-দিল। প্রায় প্রতিদিনই দূর- 
দুরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসতেন, সাধ্যমতো সকলকেই আদর-আপ্যায়ন 
করতেন--আতিথেয়তার কোনো ক্রটি রাখতেন না। 


গুণগ্রাহিতা জমিকদ্লীনের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ ছিলো। তার 
আসন্তারক প্রচেষ্টার ফলেই তাঁর স্ুগ্তামের “নদীয়া সাহিত্য-সতা'র পক্ষ থেকে 
১৯২০ সালের ৩১ মার্চ আবদূল করিম সাহিত্যবিশারদকে “সাহিত্যসাগর' 
উপাধি প্রদান করা হয়। এই উপাধি-প্রদানের সংবাদ জমিরদ্দীন চিঠি লিখে 
সাহিত্যবিশারদকে জানিয়েছিলেন। সাহিত্যবিশারদ তাঁর '“জ্মারকলিপি' 
নামীয় বাধানে। ডাইরীতে এ-সম্পর্কে লিখে রেখেছিলেন 2 


নদীয়া গাড়াভোবনিবাষী শেখ অমিরউদ্দিনের সাহায্যে সাহিত্যপাগর 
উপাধিলাভি। ২৪.৪.২০ ইং৮ ১ 


শেখ হবিবর রহমানও জমিরদ্দীনের উদ্যোগেই "নদীয়া সাহিত্য-সভা' 
থেকে “সাহিত্যরত্ব' উপাধি লাভ করেন। 


সম্মাননা ও স্বীকৃতি 
নিজের ধর্ম, সমাজ ও সংপ্রদায়ের সেবায় আজীবন নিয়োজিত থাকলেও 
জীবিতাবস্থায় বা মরণোততরকালেও যোগ্য কোনো সন্মান বা স্বীকৃতি তার 
ভাগ্যে জোটে নি। জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ে উল্লেখ করার মতো! তেমন 
কোনে স্বীকৃতি-সন্নান তিনি লাভ করেন নি। এমন কি স্থানীয়ভাবে 
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মেহেরপুর, গাংনী ব৷ গাড়াডোবে কোনে সড়ক ব৷ প্রতিষ্ঠানের নামকরণও 
তাঁর নামানুসারে হয় নি। ধর্মীয় বা সামাজিক ব্যক্তিত্ব কিংবা লেখক হিসেবেও 
তাঁকে স্মরণ কর! হয় নি, চেষ্টা হয় নি তীর মূল্যায়নের ।৮ 

এই উতৎদগীঁকৃতি কর্মীপুরুষ তীর জীবদ্দশায় যে-টুক্‌ স্বীকৃতি ধা সন্মান 
অর্জন করেছেন তা তাঁর অবদান ও সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্তই 
অকিঞ্চিতংকর। জমিরদ্দীন এলাহাবাদ সেন্ট পল ডিভিনিটি কলেজ থেকে 
শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীণ হয়ে 17119179 01546 99391? বা 
'পাঠকরত্ব' উপাধি লাভ করেন। 1তণি গীড়াভোবের “নদীয়া! সাহিত্য-সভ' 
থেকে “বিদ্যাবিনোদ' ও “কাব্যনিধি' উপাধি পান। ফুরফুরা শরীফের পীর 
মুহম্মদ আবুবকর তাকে ১৩৩২ সালের ২ শ্রাবণ “পাদ্রী মওলান। (রেভারেন্ড 
মওলান।) উপাধি প্রদান করেন। ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগতা ও 
'রাজসেবা'র পুরস্কার হিমেবে ১৪ জানুয়ারী ১৯১৫ তারিখে নদীয়ার ডিস্ট্রিক্ট 
ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট থেকে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ১৯৩০ সালে রাজশাহী 
জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধিত। করায় বাংলার গভনর তাঁকে 
বিশেষ প্রশংসাপত্র প্রদান করেন (৭ মার্চ ১৯৩১)। 

কৃমুদনাথ মল্লিকের 'নদীরা-কাহিনী' (১৩১৭) গ্রন্থে লেখক হিসেবে 
তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি স্থানলাভ করেছে । যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখাল- 
রাজ রায় সম্পাদিত ১৩২২ সালের "সাহিত্য পঞ্জিকা'য় (১১ পৌষ ১৩২৩) 
ভামিরুদ্দীনের নাম ও গ্রন্থতালিক। পংকলিত হয়েছে। 


শেষজীবন ও মৃত্যু 
শেষজীবনে জমিরুদ্দীন বার্ধক্যজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর ২/৩ 
বছর পুবে ওয়াজ-মাহফিলে বক্তা দেয়ার সময় হঠাৎ মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। 
প্রাথমিক পধায়ে গ্রামের ডাক্তার মন্মথনাথ সান্যাল ও পরে মেহেরপুরের 
ডাক্তার নরেন্রচন্ত্র চন্দ্র এম.বি. তার চিকিৎসা করেন। অবশিষ্ট জীবনে এই 
অসুস্থ ও অপট, শরীর নিয়েও তিনি সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন। দ্বিতীয় 
স্ত্রীর মৃত্যুর পর জীবনের শেষ ৬ বছর তিনি বিপত্ীক জীবনযাপন করেন। 
১৯৩৭ সালের ১ জন (আষাঢ় ১৩৪৪) বুধবার বেলা ১-৩০ মিনিটে 
জমিরুদ্দীন গাড়াডোবে নিজ বাড়ীতে ৬৭ বছর বরসে পরলোকগমন করেন ।৮ ৩ 
পরদিন সকাল ১০টায় তাকে গাঁড়াডোবে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন 
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কর! হয়। তার শেঘক্ত্যানুষ্ঠানে জানাজ। পাঠ করেন মেহেরপুরের মৌলবী 
আবদুল হাকিম। তীর মৃত্যুতে কোথাও কোনো শোকসভা হয়েছিল কিনা 
আমাদের জান। নেই । সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া পত্র-পত্রিকাতেও তীর মৃত্যু- 
সংবাদ ফলাও করে প্রকাশিত হয় নি। 
একমাত্র "শরিয়তে-এসলাম' (আধাঢ-শ্রাবণ ১৩৪৪ ; পৃঃ ১৪১) পত্রিকায় 
জমিরুদ্দীনের মৃত্যু-সংবাদ গুরুত্ব-সহকারে পরিবেশন করে | উক্ত সংবাদ- 
প্রতিবেদনটি এখানে উদ্ধৃত হলো £ 
নদীয়া, গাঁড়ীভোবনিবাসী প্রসিদ্ধ এসলাম মিশনরী মওলবী জমিরদ্িন 
বিদ্যাবিনোদ সাহেব বিবিধ জটিল রোগাক্রান্ত হইয়৷ বিগত ২র। জন 
বুধবারে এন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন)। 
মরছম বিদ্যাবিনোদ সাহেব তীহার দীর্ধজীবনব্যাপী এসলাম ও মোসল- 
মানের অক্লান্ত খেদমত করিয়া যশন্বী ও একান্ত ভক্তির পাত্র হইয়াছেন। 
প্রথম জীবনে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া আট বৎসর পর্যন্ত খুষ্টান মিশনরী 
কলেজে ধর্মমসন্বন্ধীর শ্িক্ষালাভ হেতু ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ 
করেন। আট বৎসরকাল নামজাদ] খৃষ্টান মিশনরী খাকিবার পর তিনি 
উহার অর্সারতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন এবং এসলাম গ্রহণ 
করিয়া পৃর্ণোদ্যমে খৃষ্টধঙ্রের অগারতা বাক্ত করিতে থাকেন। যশোহরের 
ছাতিয়ানতালা নিবাসী বঙ্গগৌরব মরহুম মন্ণী মোহাম্মদ মেহেকল্লাহ 
সাহেবের নিকট এই মৌ: জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব তর্কে পরাস্ত 
হইয়া এসলামে দীক্ষিত হয়েন। মরছম বিদ্যাবিশোদ সাছেবের অমুতময় 
ধন্দোপদেশে শত শত খষ্টান, হিন্দু এসলাম কবুল করির। ধন্য হইয়াছেন। 
খৃষ্টান পাত্রীকুল বিদ্যাবিনোদ সাহেবের নিকট ধন্মতর্কে চিরদিন নিব্বাক 
হইয়া থাকিত। 
মরছুম বিদ্যাবিনোদ সাহেব ইংরাজী ও বাংলাভাষায় অনেকগুলি পুস্তক 
লিখিয়। খৃষ্টানধম্মের অসারতা ও এসলামের সত্যতা অকাটা প্রমাণে 
প্রমাণিত করিয়৷ গিরাছেন। 
মরহুমের আঁকেবৎ খায়েরের জন্য দয়াময় আল্লাহতালার নিকট দোঁয়। 
করিতেছি । 
অতীব দুঃখের বিষয়, মরছম জমিরদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেবের পূরি- 
বায়বগ নাণ। কারণে আজ শিরাশ্রয় ও সহায়হীন। তীহ!দিগকে সাহায্য 
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করিবার জন্য সমাজের নিকট অনুরোধ করিতেছি। সাহায্য পাঠাইবার 

ঠিকান। £ মোঃ আজিজুদ্দিন ৫৮ নং ক্যানিং ম্ট্রীট, কলিকাতা । 

জমিরুদ্দীনের মৃত্াতে তাঁর প্রিয় সহচর ও অনুরাগী মেহেরপুরের গাংনী 
থানার চেংগাড়ানিবাসী কবি আবদ্‌ল হামিদ কাব্যবিনোদ শ্রদ্ধা নিবেদন করে 
লিখেছিলেন ('শরিরতে-এসলাম' 2 আশ্বিন ১৩৪৪) £ 

বক্তাকৃল চুড়ামণি বজভূমে হে মুর্শী জমিরুদ্দীন 

রেখে গেলে কীন্তিগাথ গড়াভোবে প্রাণ মৃত্যুহীন। 
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লেখক-জীবন ও গ্রন্থ-পরিচিতি 


মুব্শী জমিরুদ্িন বিশুদ্ধ শিল্প-প্রেরণায় সাহিতাচচা করেন নি, বিশেষ 
উদ্দেশ্য-সংলগ্র হয়েই তিণি লেখনী ধারণ করেন। ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্য 
অন্বেষণ ও প্রচারই ছিলো তাঁর জীবনের বত। এ কাজ করতে গিয়ে 
তাকে ভিন্নধর্মী বিরুদ্ধপৃক্ষের মুখোমুখি হতে হয়েছে বারবার। মুলত ধর্মপ্রচার 
ও সেই সুত্রে খীস্টান পার্রীদের সঙ্গে বাদান্বাদই তাঁকে লেখক হতে উদ্বদ্ধ 
করে। তাই সঙ্গত কারণেই এসব রচনার বিশেষ কোনে! সাহিত্যমূলা নেই, 
আছে কেবল প্রচারমূল্য ৷ প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় প্রয়োজনে, সমাজ হিতের কারণে 
তাকে আমৃত্যু অক্লান্তভাবে লেখনী-চালনা করতে হয়েছে। 

জমিরুদ্দীনের গ্রন্থ বা রচনার সঠিক সংখ্যার হদিশ আজকের দিনে 
পাওয়া খুবই দুফ্ষর। তীর ক্ষদ্রায়তন প্রচার-পুক্তিকাগুলো এখন দৃষ্প্রাপ্য, 
যে-সব পত্র-পত্রিকায় তিনি লিখতেন তা-ও আক আর সুলভ নয়। কেউ 
কেউ জানিয়েছেন, “...তিনি খৃষ্টানধর্মের বিরুদ্ধে সব্বপযমেত ১০৮ খানি 
ক্ষুদ্র পুস্তক-পুস্তিক। প্রকাশ করিয়াছেন ।”৮* তবে এই সংখ্যার কথা অতি- 
রঞ্জিত বলেই মনে হয়! ফুরফুরা শরীফের পীর মুহম্মদ আবুবকরের এক 
বিবৃতি থেকে জান যায়, খ্রীস্টান মিশনারীরা৷ হজরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর 
কুৎসা-প্রচার ও চরিত্র-হছননের জন্য ৫২ খান। পুস্তক রচনা! করেন। পীরু- 
সাহেব উক্ত ৫২ খান। পুস্তকের পাল্ট। প্রতিবাদ-পুস্তক রচনার নির্দেশ দেন 
জমিরুদ্দীনকে। '“রদ্দে শ্রীষ্টান' বা “রদ্দে নাছার। সিরিজের সুত্রপাত হয় 
এখান থেকেই ।*& জমিরুদ্দীন জানিয়েছেন ; “...পীর সাহেব কেবলার 
দৃঢ় আদেশে এ ৫২ খান। কেতাবের প্রতিবাদ লিখিতেছি-.. 17৮৬ এই ৫২ 
খান! পুস্তকই যে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল তার কোনে সুস্পষ্ট প্রাণ 
নেই। জমিরুদ্দীণ লেখক হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন । তার প্রায় 
প্রতিটি পুস্তিকারই একাধিক সংস্করণ এই বক্তব্যকে সমর্থন করে । 


জমিরুদ্দীনের রচনার এক উল্লেখযোগ্য অংশ খ্রীস্টান-মিশনারীদের বক্তব্য 
এ ক্লাক্রমের প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়ার ফসল। ধর্মকেন্দ্রিক বাদানুবাদে 
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ভমিরদ্দীনের জ্ঞানের গভীরতা, যুক্তি-উপস্থাপনের কৌশল ও প্রতিপক্ষের 
বক্তব্য খগ্ডনের নৈপুণ্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য । খীস্টান মিশনারীদের অপপ্রচার 
প্রতিরোধকল্ে তিনি তীর সর্বশক্তি ও অখণ্ড মনোযোগ নিয়োগ করেন। 
মুসলমানসমাজের প্রতি ফরফুরার পীরসাহেবের একটি 'অনুরোধপত্রে' জানা 
যায়, এ-বিষয়ে জমিরদ্দীনই ছিলেন সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তি। তিনি বলেছেন : 
“ইসলাম প্রচারক পাদ মওলানা শাহ সুফি মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যা- 
বিনোদ সাছেব ব্যতীত এমন কোন লোক নাই যে, পাদুর সমমুখে দীড়াইতে 
পারেন।”৮* জমিরুদ্দীন অত্যন্ত যোগাতার সঙ্গেই তাঁর ওপরে নাস্ত 
দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শুধু খীস্টান মিশনারীই নয় হিন্দ প্রচারকদের 
অপপ্রচারের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন সোচচার ;---এ-বিষয়ে পত্রিকান্তরে 
প্রকাশিত তার “স্বামী সদানন্দের শয়তানি ও ইগলামে ভীষণ আঘাত, 
'আধ্যব্রাস্তি প্রকাশ বা শুদ্ধির অসারতা” প্রভৃতি রচনার কথ স্মরণ করা 
যেতে পারে। 


জমিরুদীন তীর গ্রন্থ-প্রকাশে মুসলমাঁনসমাজের নিকট থেকে, কিছু 
ব্যতিক্রম ছাড়া, বিশেষ সাহায্য-সহযোগিত। লাভ করেন। এ-প্রপঙ্গে মুন্শী 
মেহেকল্লাহ ও ফুরফুরার পীর মুহমমদ আবুবকরের পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে 
স্মরণযোগ্য। এরা দু'জনেই মুললমানপমাজের প্রতি জম্বিরুদ্দীনের গ্রশ্থ-প্রকাশে 
উদারভাবে সাহাধ্য-সহযোগিতা করার আহবান জানান। তাতে যথেষ্ট সাড়াও 
পাওয়। যায়। এমন কি সদর দক্ষিণ আমেরিকার কলঘিয়া থেকেও সেখ 
জওহর আলী মিয়! (গ্রাম- হারাট, ডাকঘর-__বন্দিপুর, জেলা--হুগনলী) নামে 
একজ"ন প্রবাসী বাঙালী ইগলাম-প্রচারক 'রদ্দে খীষ্টান' সিরিজের বই' প্রকাশের 
জন্য সাহায্য প্রেরণ করেন। ৬ পাউগ্ডের চেকের সঙ্গে জমিরুদ্দীনকে তিনি 
২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ যে-চিঠি লেখেন তার অংশবিশেষ মূল বানান রক্ষা 
করে এখানে উদ্ধৃত হলো 2 


মোকর্ ম 
জনাব শাহ্‌ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ ইপলামপ্রচারক সাহেব হজরত 
আচ্ছালাম আলায়কোম আপনার ৪২৮ নং পত্র পাইয়া সকল অবগত 


হইলাম ও পাঠ করিয়। বছতি দূ'খিত হইলাম। যাহা হজরত মওলান! 
শাহ চুফি মহাম্মদ আবুবকর সাহেবের অনুমতিক্রমে কাগজ পাইলাম তাহা 
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পাঠ করিয়। যাহ! রোমান কযাথলিকেরা ইসলামদর্শন ও মহহ্মিদের বয়ান 
প্রভৃতি ৫২ খালা ইসলামবিদ্বেশপূর্ণ কদধা পুস্তক প্রচার করিয়াছে আপনী 
তাহার খগডনের জন্য পুষ্টপোশক হইয়া ভাড়াইয়াছেন শুণিয়। বনুতি 
স্ুকি হইলাম কিন্ত আপনার মত নিপার্থর ধর্মপ্রচারক বড়ই বিরল। 
আপনী গে ৫২খান। পুস্তক প্রপীড়িত মসলেম বঙ্গের খণ্ডোনের খৃতি 
হইয়াছেন ভে খোদ। এই মহাপ্রাণে আপনার হৃদয়ে জাগাইয়৷ দিয়াছেন 
সেই খোদারই তারিফ সেইজন্য আপনাকে হৃদয়ের আলীঙ্গন জানাইতেছি 
এবং আমি ও দেশের ৫ মুসলমান ভাই মিলিয়। যতসামান্য ৬ ছয় 
পাউন টাকা চেক করিয়া পাঠাইলাম পাইলে মংবাদদানে সুকি করিবেন 
এবং সাদরে গ্রহণ করিবেন ।৮৮ 


জমিরুদ্দীশের রচনাবলিকে বিষয়ভিত্তিতে এইভাবে শ্রেণীবিনাস কর! 
সম্ভবত ক. ধর্মতত্বু ও বিতকমূলক রচনা ; খ. অনুবাদকর্ম; গ সামাজিক 
প্রবন্ধ ; ঘ. জীবনী : ঙ. আত্বজীবনীমূলক রচনা ; চ. শ্রমণকাহিনী ; ছ. স্থষটর- 
ধর্মী রচনা ; জ. বিধিধ রচনা । অবশ্য এই শ্রেণীকরণের পুলবিন্যাসও সম্ভব। 
ঘেমন অনুবাদমূলক রচনাকে অনারাসেই ধর্মতত্ত ও বিতর্কমূলক রচনা-বিষয়ের 
অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । জীবনী বা আত্ম্রীবনীমূলক যে রচনা তার 
প্রস্গ ও অনুশঙ্গ'ও ধর্মভিত্তিক এবং ভ্রমণের প্রেরণার যূলেও আছে ধ্মীয় 
প্রয়োভন। এমন কি তার কষ্টিধ্ী রচনাও ধর্মীয় উদ্দেশ্য-শাসিত। এ-থেকে 
স্পটটুই বোঝা যায় মুনশী জমিকুদ্শীনের সমগ্র রচণাই ধর্মাশ্রিত--ধ্মীয় প্রেরণার 
প্রতাক্ষ-পরোন্দ প্রভাব সব্বত্রই উজ্ভুলভাবে উপস্থিত।*৯ 


ক. ধমতত্ু ও বিতক'শ্রলক রচনা £ হজরত ইসা কে ?, ইসলামের সত্যতা 
সম্বন্ধে পরধমর্জাবলহ্বীদের মক্তব)”, 'হভরত বাবার ইঞ্জিলের পেশখবরী” “শ্রেষ্ঠ 
নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরীর “ধৌকাভগ্তন, মীস্রম হজরত 
মোহাম্মদ (দঃ) আর্খাৎ হজরতের নিষ্পাপ ও নিকষলঙ্কত।”, "আসল বাইবেল 
কোথায় ?, 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাত্রী ওয়েঙ্গার সাহেবের 
সাক্ষয', “ইপ্তিলে হজরত মোহামমদ (দঃ) ও পাত্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য , 
“রদে' সতাধমর্শ মিরূপণ ও হেদায়েতুল খ্রীষ্টান”, পাদূ মনুরো৷ সাহেবের 
ধোকা-ভগ্রন, 'আসল ছলিবানাম।'---এই পুস্তকগুলে। এবং পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত বেশকিছু প্রবন্ধ এই শ্রেণীতে পড়ে। জমিরদ্দীনের চিন্তা- 
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চতনা ও কার্যক্রমের সবচেয়ে সার্ক পরিচয় নিহিত আছে এই পায়ের 
রচমাবলিতে। 


খ. অনুবাদকর্ম ঃ ইসলামী বজ্ভুতা” এই পর্যায়ের বিশিষ্ট পুস্তিকা | অবশ্য 
হজরত ইসা কে? চজরত বার্ণবার ইঞ্জিলের পেশখবরী' প্রভৃতি পুস্তিকাও 
অনবাদশ্রেণীতে পড়ে । এ-গাড়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু অনুবাদ-প্রবন্ধ 
পরে কোনো কোনো পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উপরোজ পুস্তিকা 
কোমো। কোনোটি ইংরেজী থেকে অনুদিত এবং কোনোটি বা উর্দ থেকে 
তাঁষান্তরিত। 


গ. সামাজিক প্রবন্ধ: সমাজ-বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ অমিরুদ্দীন রচনা! করলেও 
তা কোনো গ্রন্থ বা পৃস্তিকায় সংকলিত হয় ণি, পত্র-পত্রিকার পাতাতেই 
আছে। এই জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে 'মুসলমানসমাজে শ্রীজাতির প্রতি ভীষণ 
অত্যাচার ও “তামাকের অপকারিতা” বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


ঘ.* জীবনী ঃ “মেহের-চরিত", "হজরত মোহাম্মদের জীবনী? গ্রন্থ এই 
পর্যায়ে পড়ে । পত্র-পত্রিকায় বেশ কয়েকজন দেশী-বিদেশী ব্যক্তিত্বের 
জীবনকথ, প্রকাশিত হয় ॥ এর মধ্যে আছে "হজরত বেলাল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ, 
হিজরত মোহাম্মদ বোখারী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ, “পারস্য কবিগয়ের বিবরণ', 
“মৌলবী শৈমুদ্দীন সাহেবের জীবনী” "শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
গংক্ষিপ্ত জীবনী', “হজরত মওলানা লুৎফল হক সাছেব (মরহুম) সম্বন্ধে 
যৎকিঞ্চিৎ “মূণশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মরহুম পন্বন্ধে। যৎকিঞ্চিৎ। “মুনশী 
মোহাম্মদ মেহেরুলাহ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী" [পিরাজগ্জী]। 


ড. আত্মজীবনীমূলক রচনা £ “আমার জীবনী ও ইসলামগ্রহণ বৃত্তান্ত" 
43101 01 1911? (এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ “হা 011909171 0 19187) ) , 
এবং পত্রিকায় প্রকাশিত 'খীষ্টিয় সমাজে আট বৎসর" নামীয় স্মৃতিচ্চামুলক 
প্রবন্ধ তাঁর আন্ুজৈবনিক রচনা । 


চ. ভ্রমণকাহিনী 8 জমিরুদ্দীনের ভ্রমণবৃত্তান্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হলেও গ্রন্বতুক্ত হয় নি। এগুলো হলো, “মূুশিদাবাদ ভ্রমণবৃত্তাস্ত,' “চট্টগ্রাম 
্রম্ণণ', “পশ্চিম ভ্রমণ', 'দাজ্জিনিং ভ্রযণ', “মুশিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ'। 
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হ. হটিধমী রমা 8 অমিরুদ্বীনের স্যটিধ্মী রচনার সংখ্যা খবই কম। 
কবিতা ও গজল বতীত তীর হ্যষ্টিধ্মী গদারচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। 
এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে আছে “কোথা চলি গেলে 1”, “আসল বাঙ্গাল 
গজল' ও 'শৌোকানল”। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার মধ্যে 'ণিশীথে' 
ও 'পূর্ণচন্দ্র' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এছাড়া তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত 
কবিতার সন্ধান পাওয়া গেছে। 


জ. বিবিধ রচনাঃ তীর বিবিধ রচনার মধ্যে 'পদ-শিক্ষ। ব্যাকরণ", 
“বিশুদ্ধ খতনামা”, “নামাজ পড়া-শিক্ষ।” প্রভৃতি পুস্তকের নাম করা যেতে 
পারে। 
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গ্ন্থ-পরিিচিতি 


১, পদ-শিক্ষা ব্যাকরণ ॥ প্রকাশক £হ শেখ জমিরদ্দীন, ৪8 গোরস্বান রোড, 


২, 


ট, 


কড়েয়া, কলিকাতা | মুদ্রক £ মোহাম্মদ বেয়াজউদ্দীন আহমদ, কলিকাতা । 
প্রকাশকাল : ১২ যে ১৯৭। মূল্যঃ চার আনা। পৃষ্ঠা; ১২। 
গ্রন্থশ্বত্ব £ গ্রন্থকার । বেঙ্গল লাইবেরী ক্যাটালগের মন্তব্য, (19171081 
101 82504000011 17 10319 01 $09901. ৯2 


আমার জীবনী ও ইসলাম্মগ্রহণ বৃত্ত । প্রকাশক £ মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌, 
হাতয়ানতলা, যশোহর। মুদ্রক £ শেখ আবদুল জব্বার, অন্নপূর্ণা প্রেস, 
যশোহর। প্রকাশকাল 2 ১৩০৪ । মূল্য 2 এক আনা। পৃষ্ঠা ১ ২৪। 


তৃতীয় সংস্করণ : 'আষাঢ় ১৩১৪। প্রকাশক £ মোঃ উমরুদ্দীন চৌধুরী, 
শিমোর, দিনাজপূ,র | মুদ্রক: “মাহান্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, বেয়াজ- 
উল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা৷ | মূল্য : দেড় আনা। 


মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র পরামর্শ ও উৎসাহে এই বইটি তিনি রচনা করেন। 
“বাপন। পত্রিকায় (আধঘাঢ় ১৩১৬) “আমার জীব্নী'র পমালোচনায় বলা 
হয় 2 “আমর! গ্রন্থথানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। অবিশ্বাসীর 
হৃদয়ে বল বিধানের জন্য এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার বাঁঞ্চনীয়।” 
জমিরুদ্দীনের আত্মজ্জীবনীমূলক এই পুস্তকটি বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল । 
১৯১৩ সালের মধ্যে এর চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 


হজরত ইসা কেঃ। প্রথম প্রকাশ 2 ১৩০৬। দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩১৪1 
প্রকাশক £ শেখ আজিজুদ্দীন, গাড়াভোব, নদীয়া । মুদ্রকঃ যোহান্মদ 
রেয়াজুদ্দীন, রেয়াজুল-ইদলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়। রোড, কলিকাতা । 
মূল্য £ ছয় পয়সা । পৃষ্ঠাঃ ৩১। উৎসর্গ “স্বজাতি-বৎসল, স্বধর্্ব- 
পরায়ণ, সুবক্তা, উন্নতমনা, বিবিব/সদগুণরত্ব বিষ্ডিত সোদরপ্রতিম পরম 
সুহদ/আীল শ্রীযুক্ত মুনশী মোহান্দ মেহেরউল্লা/সাহেব করকমলেষ, |” 
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চতুর্থ সংস্করণ: আষাঢ় ১৩৩৩। প্রকাশক £ শেখ মোহাম্মদ আভিজুদীন, 
গাড়াভোব, নদীয।| মুদ্রক £ নরেন্্রকৃমার শীল, ৩৩৩ আপার চিৎ্পুর 
রোড, কলিকাত। । মূল্য £ দূই আনা। পৃষ্ঠ। £ ৩৬। উৎপর্গ £ “স্বদাতি- 
বংসল, স্বধন্ম-পরায়ণ, উন্নতমনা, বিবিধ/সদৃগুণ-রত্ব বিমগ্ডিত জনাব/ 
হাজী মোহাম্মদ আবদুল আজীজ অবিদার ভাবত _ /মুশিদাবাদ সাহেব 
কর-কমলেষ. |” 


জমিরুদীন প্রখাতি ইউনিটেরিয়ান মিশনারী আকবর মপীহ কর্তৃক 
উর্দভাষাষয রচিত 'উনুহুতে মসীহ' নামক পস্তক অবলম্বনে এই পৃস্তকটি 
রচনা করেন। 'ইসলাম-প্রচারক', (নভেম্বর-ডিসেত্বর ১৮৯৯) পত্রিকায় 
প্রকাশিত সমালোচনায় এই পুস্তক সম্পর্কে মন্তবা করা হয়ঃ “এই 
পুস্তকের কিয়দংশ “প্রভু ষীশুখুষ্ট কে? শীর্ষক প্রবন্ধাকারে ইতিপূর্বে 
'ই'গসলাম-প্রচারকে' বাহির হইয়াছিল | ... মোটের উপর বলিতে পারি 
যে, মহাত্ব। যীশ্ুখুষ্ট বে অদ্বিতীয় খোদাতা'ঘাল৷ ব৷ তাহার পৃত্র নহেন, 
গ্রন্থকার বাইবেল হইতে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ্থ করিয়া এ বিষয় উত্তম- 
রূপে প্রমাণিত করিয়াছেন 1৮৯১ “বাসন।' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩২৬) 
মন্তব্য করা হয় 2 “এই ক্ষদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে বোধহর অনেক 
ত্রান্ত খ্রীষ্ীান ও অনেক অজ্ঞ মুপলমাণের চোখ ফুটিবে। ধন্মজীবনে 
সাফল্যলাভ প্রয়াসী প্রতোক খুষ্টানের যেমন ইহা! অবশ্য পাঠ্য, আত্ম- 
রক্ষার জন্য তেমনই ইহা সকল মুসলমানের নিত্য আদরে পঠিতব্য |” 


মাসিক 'লহরী” প্রত্রিকায় (পৌধ ১৩০৭) "সংক্ষিপ্ত সমালোচনা য় 
বল! হয়ঃ “হজরত ঈসা কে? অর্থাৎ তিনি স্বয়ং উশুর, না মনুষ্য? 
এতদ্বিষয়ক শীক্্রীয় সীমাংসা | শ্রী শেখ জমিরদশন প্রণীত। গ্রপ্ককার 
বর্তমান অময়ে বদেশ মধ্যে একজন প্রপিদ্ধ ইসলাম প্রচারক । তিনি 
এই পৃস্তকে হজরত ঈসা বে ঈশৃর নহেন, কিন্ত ঈশৃরের স্য্ মনুষ্য, 
ইছহা। গভীর গবেত্বণ। দ্বার! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তীহার পরিশ্রম সফল 
হইয়াছে । এক্ষণে ভ্রাম্ত ইসায়ীগণের জুযৃতি হইলেই মজল 1” “লহরী' 
পত্রিকায় (আধাঢ-শ্রাবণ ১৩০৭) প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে “হজরত ইস 
কে" সম্পূর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল, “বৃষ্টান পরাস্ত করিবার উৎকৃষ্ট 
পৃস্তক---এই বলে।»ৎ 
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8. ইসলামের সত্যতা সমন্ধে পরধর্থাবল্থদের বন্তব্য| প্রকাশক £ শেখ আজি. 
জুদ্বীণ, গাড়াডোব, নদীয়া | মুদ্রকঃ যোহাম্মদ রেয়াজ,দ্দীন আহমদ, ৪ 
কড়েয়৷ গোরস্থান রোড, কলিকাতা | প্রকাশকাল ₹ ১৩০৭ । মুল্য ছয় 
পয়সা । পৃষ্ঠাঃ ১৩। 
দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩১৫ । প্রকাশক 2 শেখ আভিজ্দ্দীন, গীড়াডোব, 
নদীয়া| মুদ্রক£ঃ যোহাল্সদ রেয়াজদ্বীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম 
প্রেস, ১৫৯ কাড়রা রোড, কলিকাতা । মূল্য : চার আঁনা। পৃষ্ঠা ৫০91 
দিৎসগ্গ £ “্সগুণ-কীত্তি মুকুট বিভূষিত, ইসলাম ধরন্ম-পরায়ণ, স্বজাতি 
বৎসল,/ দাতাগ্রণণ্য, উন্নতমনা, তেগন্বী, অমারিক, নিরহস্কার, কাধ্য/ 
প্রিয়, ধান্পিকপ্রবর, বিবিব সদৃগুণ-রত্ব ধিমণ্ডিত, পরষ/এছ্ধা। ও ভক্তি" 
ভাজন খুলনা _-ধামালিরানিবাপী-_-/শ্রীল শ্রীযুক্ত মুন্শী আবদুল আহাদ 
তালুকদার মাহেব/স্বপবিত্র কর-কমলেন্ন |” তৃতীর সংস্করণ প্রকাশিত 
হয় ১৩১৯ সালে, প্রকাশ্বক ছিলেন নূরজাহান খাতুন ! 
চতুর্থ সংস্করণ: ১৩২২। প্রকাশক: বিবি নুরদাহান সরস্বতী, 
গাড়াভোব, নদীয়] | মুদ্রক ; মোহাম্মদ রেয়াজদ্দীন আহমদ, রেয়'জুল- 
ইললাম প্রেস, ১৫৯ কড়েরা রোড, কলিকাতা মৃন্য : চার আনা। 
উৎসর্গ £ “স্বগুণ কীত্তিমুক্ট বিভূঘিত, ইগলামধন্ম-পরারণ, স্বজাতি- 
বৎসল,/দাতাগ্রগণ্য, উন্নতমণা তেজস্বী অমায়িক নিরহঙ্কার,/কাধ্যপ্রিয়, 
ধার্থ্িকপ্রবর, বিবিধ সদৃগুণ-নত্ব/বিমণ্তিত, পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন/ 
খুলম। _ ধামালিয়ানিবাসী-_/জনাব মুনণী আবদুল আহাদ তালুকদার 
সাহেব ।” 
পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১ শ্রাবণ ১৩৩৩। প্রকাশক £ বিবি নূরজাহান 
সরত্বতী ও বিবি আছিযা খাতুন, গাঁড়াভোব, নদীয়া । মুল্য ২ পাঁচ 
আন1। পৃষ্ঠাঃ ৬০। উত্মগ £ “স্বগুণকীন্তিমুক্ট বিভূষিত ই'খলামধর্মব 
পরায়ণ, স্বঙ্বাতি-বৎসল/দাতাগ্রথণ্য, উন্নতমনা, অমায়িক, নিরহক্কার,/ 
কাধ্যপ্রিয়, ধান্সিক-প্রবর, বিবিধ সদৃণুণ রত্ব/বিমণ্ডিত, পবষ ভক্জিভাজন/ 
নদীয়া টাপাতলানিবাসী/মূন্শী মোহাম্মদ ফজলে করিম ওরফে--মোঃ 
ফলবাস সাতেব।” 
ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধন্মীবলর্থীদের মন্তবা' পুস্তকটি পাঠক- 
সামাজে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল | এই বই সম্পর্কে “বাসনা পত্রিক। 


৫৫ 


(আঘাঢ ১৩১৬) মন্তব্য করেছিল £ “ক্ষৃদ্র গ্রন্থে আচার্য কেশবচন্্র 
সেন, জপ্রপিদ্ধ কৃষ্কৃমার মিত্র, গিরিশচন্দ্র সেন, 'ইউনিটি ও মিনিষ্টার' 
সম্পাদক ভাই মহেন্দ্রলাখ বনু, পগ্ডিতবর গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীমৎ 
ধর্মানন্দ ভারতী, 'ভূ-প্রদক্ষিণ' রচয়িতা চন্রশেখর সেন, দাশনিক টমাস 
কার্পাইল ও '“হিতবাদী” পত্রিকায় প্রকাশিতা- ৬4. 47014 নামক 
লেখকের স্প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থের আলোচন৷ প্রপঙ্গে লিখিত ইপলামধর্মের 
সত্যত৷ প্রকাশক কতিপয় মন্তব্য সংগৃহীত হইয়াছে ।” মাসিক 'নবনুর' 
পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩১১) এই পুস্তকের প্রশংসা করে বল! হয় £ 
“প্রত্যেক ইসৃলাম-ভক্তেরই এই ক্ষদ্র পৃস্তিকাখানি একবার পাঠ করিয়া 
দেখা উচিত। পরধন্মীবলন্বীদিগকে ইহ বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দিতে 
পারিলে এতৎ গ্রন্থ-সঙ্কলনের উদ্দেশ্য বহু পরিমাণে সিদ্ধ হইত বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস |” 


৫. কোথা চলি গেলে! | প্রকাশক £ গ্রন্থকার, গাড়ীভোব, নদীয়া । মুদ্রক£ 
যোহান্মদ রেয়াজদদীন, ৪ কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলিকাতা । 
প্রকাশকাল ৪ ১৩০৮ (৯ ফেক্ুয়ারী ১৯০২)। মুলা ঃ ছয় পাই। 
পৃষ্ঠা ৯। গ্রন্থস্বত্ব £ গ্রন্থকার । এই ক্ষত্র পুস্তিকা দূ'টি কবিত৷ সংকলিত 
হয়েছিল £ যথাক্রমে 'পহথম্তিনী বিবি শামপনেছ সাছেবার অকালমৃত্যু 
উপলক্ষে রচিত, ও “মাতুহীন বালকের বিলাপ । 


৬. বিশুদ্ধ খতনামা । প্রকাশক : মোহাম্মদ সোলেমান, ৩৩৭ আপার চিৎপুর 
রোড, কলিকাতা । মুদ্রকঃ মোহান্মদ সোলেমান, সোলেযানী মেশিন 
প্রেস, ১৫৫ মসজিদ বাড়ী স্ত্রীট, কলিকাতা | প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৩১০। 
মূল্যঃ দুই আন1। পৃষ্ঠা ১৪। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় জমিরুদদীন 
বলেন £ “বঙ্গভাষায় মোপলমানী পত্রাদি লিখিবার পাঠসংক্রাস্ত কোন পুস্তক 
ন৷ থাকায়, ঢাঁকা-__ঘোনানিবাপী আমার প্রিয় দোস্ত জোনাব মুনশী 
মনিরুদ্দীন আহমদ ও নদীয়া__দহকুলশিবাপী যদীয় শৃশুর জোনাব যুনশী 
হাজী মোহাম্মদ মেচেরুলা সাহেবদ্ধয় আমাকে খতনাম! লিখতে অনুপরাধ 
করেন ; আমি উক্ত সাহেবদ্বয়ের অনুরোধের বশবত্তাঁ হইয়া জনসমাজে 
“খতনাম।” প্রচার করিলাম । বদি ইহার দ্বার। বঙ্গীয় মোসলমান সমাজের 
কিঞ্চিৎ উপকার হয়, তাহ? হইলে পরিশ্রম সাথক মনে কারব।” 


৫৬ 


পঞ্চম সংস্করণ ১ ১৩১৮। প্রকাশক £ মোহাম্মদ সোল্মোন এন্ড ব্রাদার্স, 
৩৩৭ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । মুদ্রক £ চনীলাল ভট্টাচা, 
১৪১ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাত। | মূল্য £ দুই আনা। পৃষ্ঠা : 
৩৬। পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন £ “খতনামার 
ভাগ্যে যে পঞ্চম সংস্করণ হইবে ইহ] স্বপরের অতীত। অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে, সুবিশাল বঙ্গদেশে ইহ। প্রচারিত হইয়াছে, ইহ বড়ই 
সুখের কথা । যাহা হউক অনেকের অনুরোধে এবার ইহার কোন 
কোন পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন করা গেল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে 
ভবিষ্যতে ইহার কলেবর আরও বৃদ্ধি কর৷ হইবে ।” 


দশম সংস্করণ 5 ১৩৩৬। প্রকাশক মোহাম্মদ সোলেমান, আফ্তা- 
বৃদশীন আহমদ ও কমরুদ্দীন আহমদ, ৩৩৭ আপার চিৎপুর রোড, 
কলিকাতা | মুদ্রক £ মোহাম্মদ সোলেমান, সোলেমানী মেশিন প্রেস, ১৫৫ 
ময়্ভিদ' বাড়ী স্ীট, কলিকাত। | মুল্য দূহই আনা । পৃষ্ঠা £ ৩৬। “বাসনা? 
পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩১৬) এই 'খতনাম” সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় 2 
“পাড়ার্গায়ের মুসলমান ছেলের। কিম্বা যে সকল বালক অর্থাভাবনিবন্ধন 
গ্রাম্য পাঠশালাতেহ লেখাপড়া শেষ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের জন্য 
এই পৃস্তক উপকারী হইবে ।” 


১. জজে কারলালা। প্রকাশক হ মোহাম্মদ োলেমান, ৩৩৭ আপার চিৎপুর 


রোড, কলিকাতা । মুদ্রক ২ মোহাম্মদ সোলেমান, মোলেমানী মেশিন প্রেস, 
১৫৫ মসজিদ বাড়ী স্ত্রী, কলিকাত।। প্রকাশকাল : ২ জানুয়ারী ১৯০৪॥ 
ম্ন্যঃ 71 পুষ্টা ১ ২৮। মুদ্রণ-সংখ্যা 8 ২০০০। এই পন্তকটিতে 
“কারবালার যুদ্ধকাছি'নী” বিবৃত হরেছে।৯৩ 


বগুড়া জাতীয় মুসলমান সমিতির অনুজ্ভানপন্ত। বগুড়া জাতীয় মুসলমান 
সমিতির নিরমাবলী । মুদ্রক £ শেখ জমিরদ্দীন, বায় প্রেস, বগুড়া । 
প্রকাশকাল £ ৬ জুণ ১৯০৫। মূল্য? 1 পুষ্ঠাত ৮। 

মুদ্রণ-সংখ্যা ১ ১০০০ ।৯৪ 


, ই্গলামী বজ্তা | প্রকাশক: শেখ আভিজ্দ্দীন, গীড়াডোব, নদীয়া | 
মুদ্ক £ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ 


৫৭ 
৪-__মুন্শী শেখ অমিরদশিন 


কড়েয় রোড, কফলিকাত। । প্রকাশকাল £ ১৩১৪। মল্য ঃ তিন আনা'। 
পৃষ্ঠাঃ ৫৪1 উৎসগঃ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী | গ্রন্থস্বত্ব £ 
অনুবাদক, গাঁড়াভোব, নদীয়া । আষাঢ় ১৩১৭ সালে স্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ সোলেমান । 


তৃতীয় সংস্করণ: ১৩২২ । প্রকাশক £ শেখ মোঃ আজিজদ্দীন, 
গাঁড়াডোব, নদীয়৷। মুদ্রক ১ মোহাম্মদ রেয়াজ্দ্দীন আহমদ, রেয়াজুল 
ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা । মূল্যঃ চার আনা! 
পৃষ্ঠ 2 ৫৮4২ । উৎসর্গ : “পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন-_-/অনারেবল 
নবাব মৌলবী টৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী/খানবাহাদূর সাহেব 
ভোনাবেষ,।” 


চতুর্থ সংস্করণ: আধাঢ় ১৩৩২ । প্রকাশক 2 শেখ আজিজুদশিন কাব্য- 
বিনোদ, গাঁড়াডোব, নদীয়।| মুদ্রক £ নরেক্দ্কুমার শীল, শীল প্রেস, 
৩৩৩ আপার চিৎপুর রোট, কলিকাতা । মুল্য £ পাচ আনা। 
পৃষ্ঠা £ ৬০1 উৎসর্গ: “পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন--/অনারেবল 
নবাব মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী/খানবাহাদূর সাহেব 
জোনাবেষ, |” 


“ইসলামী বত পৃ্তকাটি 50111180321 9174 19181 শায়ক ইতরেজী 
গ্রস্থের অনুবাদ। এই পুস্তকে ক্যানন আইজাক টেলর, লিটনার, টমাস, 
কার্লাইল ও জন আবদুল্লাহর মতে! কয়েকজন বিশিষ্ঠ পণ্ডিত ও 
ধর্মবিদের প্রবন্ধ ও বক্তব্যের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ স্থান পেয়েছে। মাসিক 
“শরিয়ত' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৩২) “ইসলামী বক্তা” পুস্তাকের (৪থসং) 
একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচন! প্রকাশিত হয় £ “মুরশী শেখ জমিরদ্দীন 
বিদ্যাবিনোদ কর্তুূক ইংরেজী হইতে অন্বাদিত।... বিশপ পোজ্জী 
“সদ্ধন্ন নিরপণে”, পাদ রাউস “মোহাম্মদের বয়ানে”, পাদ বাকুব 
“ইসলাম দর্শনে” হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার উপরে যে সমস্ত 
মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন, তাহার উত্তরে হজরতের নিষ্পাপ ও 
নিফলঙ্ক সম্বন্ধে মিষ্টার টেলর, মিষ্টার লিটনার, মিষ্টার টমাস, পাদ্‌ জন ও 
মিষ্টার কালাইল যে সমস্ত বজ্ুতা করিয়াছেন, সেই সমস্ত বন্ুতা এই গ্রন্থে 
লেখা হইয়াছে । সকলেরই পাঠ করা একান্ত কর্তব্য |” 


৫৮ 


১০. 


মাসিক “ইসলাম-দর্শন' পত্রিকায় (পৌষ ১৩৩২) এই পৃনম্তকের সমালো- 
চন৷ প্রসঙ্গে বলা হয়ঃ “পবিত্র ইসলামের শিক্ষা, নীতি, আদর্শ, 
উদারতা ও মহত সম্বঞ্থে টেলার, টমাস, লিটনার ও কার্লাইল প্রসুখ 
কতিপয় প্রসিদ্ধ খীষ্টান পাত্রী ও পণ্ডিতের অভিমত এই পুস্তিকায় 
সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহ! পাঠে প্রচারক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগ্রণ 
বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন । ইসলাম সন্বন্ধে অজ্ঞ অনভিজ্ঞ-__ 
খীষ্টান সভ্যতানস্ত যুবকগণের পক্ষে এই পুস্তিকাখানি একবার পাঠ 
করা একান্ত কর্তব্য 1” “বাসনা” প্রিকাঁতেও (আষাঢ় ১৩১৬) “ইসলামী 
বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল । 


মেহের-চরিত। প্রকাশক £ শেখ আজিজুদ্ীন, গাঁড়াডোব, নদীয়।। 
মুদ্রক : মোহাম্মদ রেয়াঁজুদদীন আহমদ, রেরাজ'ল-ইসলাম প্রেস, ১৫৯ 
কড়েয়া রোড, কণিকাতা | প্রকাশকাল ; পৌষ ১৩১৫ । মুল্য £ সাড়ে 
আট আন। | পৃষ্ঠাঃ ২++১৪৮+1%-। উত্গর্গ 2 “স্বনাম-প্রসিদ্ধ, 
শ্বধন্শ-পরায়ণ, সমাজ-হিতৈধী ও সুলেখক/পরম ভক্তিভাজন--/জনাব 
মুন্শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্ণীন আহ্মদ/সাহেব ভক্তিভাভনেমু।” 


মন্শী মেহেরুলাহর জীবনী-গ্রপ্থের মধো “মেহেরচরিতাই শ্রেষ্ঠ ও 
প্রামাণ্য । এই জীবলীগ্রন্থের সাহায্য ও অন্সরণেই পরবর্তীকালে 
মোহামমদ আছিরদ্দীন প্রধান “মেহেরউল্লার জীবনী” (১৯০৯) ও শেখ 
হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ব কর্মবীর মুবশী মেহেরুল্লাহ্‌” (১৯৩৪) 
রচনা করেন । বাসনা পত্রিকায় (মাঘ-চৈত্র ১৩১৫) “মেহের-চরিত' 
সম্পর্কে বলা হয়ঃ “যিনি গুণে সমগ্র বাজালী মুসলমান সমাদ্কে 
কিনিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অসাধারণ বাগমীতায় বাজলাদেশের 
মুসলমানের জাতীয় উন্নতির জন্য অভ্যু্থান করিয়াছেন, সেই 
কর্ণবীর বঙ্গাত্ব] মুন্সী মেহেরুল্লা সাহেবের নৃতন করিয়৷ পরিচয় দিবার 
কি আছে? শেখ সাহেব পরলোকগত মহাত্বার জীবনী-কীর্তন 
করিয়াছেন ; যোগ্য হস্তে যোগ্য কাজ হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক 
মুসলমানকে অবশ্য এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি 1”, 
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১৯. আগল বাজলা সজল। প্রকাশক : শেখ জমিরুদ্ণীন, গাড়াডোব, নদীয়।। 
প্রকাশকাল £ ১৩১৫। মূল্য : এক আনা। পৃষ্ঠাঃ ১৯। নবম সংস্করণ 
কলিকাতা, ১৩২০। নবম সংস্করণে একশটি গজল সংকলিত হয় 
(জফিরুদ্দীন-১২, মেহেরল্লাহ -২, মীর মশাররফ হোসেন-১, মোজাম্মেল 
হক (ভোলা]-১, দেওয়া শমসৃউদ্দীন-১, সলিমউদ্দীণ বিদ্যাবিনোদ-১, 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া আগুমান ইসলামিয়া-১, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-১, 
কৃষ্ণচন্দ্র মজ,মদার--১)। 
চতুর্দশ সংস্করণ £ পৌষ ১৩৩৭। প্রকাশক £ শাহ মোহাম্মদ জামালুদ্দীন, 
গাড়াভোব, নদীয়। | মুদ্রক 2 মোহম্মদ পোলেমান, সোলেমানী 
ইলেকট্রীক মেশিন প্রেস, ১৫৫ মসজিদ বাড়ী ফ্ট্রাট, কলিকাতা । 
মূল্য 2 দুই আনা। পৃষ্ঠ ৩৬। উৎসর্গ “আমার পরম ভক্তি ও 
শ্রদ্ধাতাজন স্বগাঁয় পিতা / সুফি শেখ মোহাম্মদ আমিরদ্দীন / মরহুম 
মগৃফর কেবলা গাহ্‌ সাহেবের / ও / স্বগীয় আমমাজান-সাহেবার / পবিত্র 
আত্বার মঙ্গল উদ্দেশ্যে / বাজালা গজল উতৎপর্গ | করা গেল / ইতি ।? 
গজল-সংখ্যা 2 তেরে । 

“আসল বাঙ্গাল। গজল" প্রকাশের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জমিরুদ্দীন এই 
পুস্তকের প্রথম সংস্করণের “বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেন; “১৩০৭ সালের 
২৬শে বৈশাখ তারিখে, কৃষ্টিয়ার নিকটস্ব ছেউড়িরার সভায় সুবিধ্যাত 
লেখক জনাব মীর মশাররফ হোসেন মরছম সাহেব তাহার প্রণীত 
বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ পাঠ করেন। মীর সাহেবের গিকটে বাঙ্গাল! 
গজল শুনিয়। বাঙ্গাল। গজল লিখিতে আমার ও বাগ্মীবর মুন্শী 
মোহামমদ মেহেরউল্লা মরহুমের ইচ্ছ। হয় । পরে এ সালের ৫ই জ্যেষ্ঠ 
পোঁড়াদহের নিকটে নফরকান্দি গ্রামে, চিন্তা বিবির বাটীর সভায় প্রথম 
আঁষরা উভয়ে মিলিয়া গজল লিখি । লোকের মন আকধষণ করিবার 
জনা আমরা সভাতে উহ! পাঠ করিয়! থাকি । পরে উহার প্রতি লোকের 
বিশেষ আগ্রহ দেখাতে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। সাধারণে ইহাকে 
প্রীতির চক্ষে দেখিলে, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।” 

'আঁসল বাঙ্গালা গজল' অপাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । নবম 
সংস্করণের “বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছিল £ “তিনচারি বত্সরের 
খধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশ সহয় পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে। 
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চতুর্দশ সংস্করণের “বিজ্ঞাপন থেকে জান যায়ঃ “...কুডি বৎসরের 
মধ্যে প্রায় লক্মাি [ লক্ষাধিক ] পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে ।...সাধারণের 
উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে ইহার কলেবর আরও বদ্ধিত কর যাইবে ।... 
এই গজল মন্বন্বীয় অনেক জাল পুস্তক বাহির হইয়াছে, আগল দেখিয়া 
মা লইলে ঠকিবেন।” 


, হজরত বার্ণবার ইঙজিলের পেশ খবরী । দ্বিতীয় সংস্করণ * বৈশাখ ১৩১৬। 


প্রকাশক £ শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, গীঁড়াডোব, নদীয়া । মুদ্রক : 
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়। 
রোড, কলিকাতা | মুল্য; অর্ধ আনা | পৃষ্ঠা ১ ৮। 

তৃতীয় সংস্করণ ১৩১৮। প্রকাশক : শেখ গিরাসুদ্দীন, গীড়াডোব, 
নদীয়।। মুদ্রক £ মোহাম্মদ রেয়াজুদীন আহমদ, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, 
১৫৯ কডেয়া রোড, কলিকাতা । মূল্যঃ দুই আনা। পৃষ্ঠাঃ ৩৫। 
উৎসর্গ 2 “প্রম ভক্তি ও শ্রদ্ধাতাজন, স্বভাতি-বৎসল, ধন্ম-পরায়ণ / সুবক্তা, 
উন্নতমনা, বাবধ সদৃগুণ-রত্ববিমণ্ডিত- / হজরত মওলানা হাজি সুফি 
শাহ/মোহান্মদ আবুবকর পীরসাহেব কেবলা/পাঁকজোনাবেষু।” 


তৃতীয় সংস্করণেগ “বিজ্ঞাপনে' এই পুস্তক সম্পর্কে লেখক বলেছেন 
“হজরত বাণবার ইঞ্জিলের পেশ খবরী' সব্বপ্রথমে প্রবন্ধাকারে 'ইসলাম- 
প্রচারকে' বাহির হয়, পরে ক্ষদ্র পুস্তকাকফারে মুদ্রিত হইয়া সহ 
পুস্তক বিতরিত হয়। সন ১৩১৬ পালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হর। কোরাণ শরীফের বলগানুবাদক পাবনার পাদরী গোল্ড 
স্যাক্‌ সাহেব আমার পুস্তকের একখানি প্রতিবাদ পৃন্তক প্রকাশ করেন, 
এবং এপিফ্যানি কাগজের শম্পাদক ১৯০৯-এর ১২ই জুন এবং ১৯শে 
জনের এপিফ্যানিতে আমার পুস্তকের ঘোর প্রতিবাদ করিয়। প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। আমি তাহাদের প্রতিবাদের যথাযথ উত্তর লিখিলাম 
এবং আপত্তি খণ্ডন করিলাষ। আর হজরত বার্ণধার আসল ইন্রিল 
হইতে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আগমন বিষয়ক কয়েকটা ভবিষাদ্বাণী 
লিখিয়। অনুবাদসহ প্রকাশ করিলাম । এখন ইহার দ্বারা সমাজের কিঞ্চিৎ 
উপকার হইলে আমার যত্বু, চেষ্টা, পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় সার্থক 
মনে করিব। সাধারণের উৎসাহ পাইলে গোল্ড স্যাকৃ সাহেবের 
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প্রতিবাদ পুস্তিক ও এপিফ্যানির প্রবন্ধ ইহার সহিত অন্য সংস্করণে 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।” 


১৩. শোকানল। প্রকাশক : শেখ জমিরদ্দীন, গাঁড়াডোব, নদীয়।। মুদ্রক 2 
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজল-ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া 
রোড, কলিকাতা | প্রকাশকাল £ ১৩১৬। মূল্যঃ এক আন1। পৃষ্ঠা £ 
১৯। অন্তর্ভুক্ত কবিতার সংখ্য। ঃ &। প্রথম সংস্করাণের “বিজ্ঞাপন' 
থেকে জানা যায় £ “আমার করেকজন পরমাত্্ীয় পরলোকগমন করিলে, 
আমি শোকে অভিভূত হইয়। কয়েকগি কবিতা লিখিয়া সংবাদ- 
পত্রে মুদ্রিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করি। অনেক বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে 
পর্ব প্রকাশিত গ্রন্থে ও সংবাদ-পত্রে মুদ্রিত কবিতা কয়েকটী 
একত্র করিয়। প্রকাশ করিলাম । এখন সকলে ইহাকে স্নেহের চক্ষে 
দেখিলে পরিশ্রম ও অর্থবায় সার্ক মনে করিব ।” 


তৃতীয় সংস্করণ £ ১৩২৩। প্রকাশক 2 শেখ মোঃ জমিরদ্দীন, গাড়াডোব, 
নদীয়।। মুদ্রক £ মোহাম্মদ রেয়াজ্দ্লীন আহমদ, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, 
১৫৯ কড়েয়া৷ রোড, কলিকাতা । মূল্যঃ দই আনা। পৃষ্ঠাঃ ২৪। 
অন্তর্ভুক্ত কবিতার সংখ্যা £ ৬। উৎস্গ £ “পরম মিব্রবর-/দিনাজপুর- 
ঘুধডাজাপিবাসী-/হাজী জমিরুদ্দীন চৌধুরী সাহেব/লুহ্দবরেষু ।” 
“শোকানলে'র তৃতীয় সংস্করণের “বিজ্ঞাপনে উল্লেখ কর। হয়েছে £ 
শোকানলের ভাগ্যে যে চতুর্থ সংস্করণ ঘর্টিবে, ইহা স্বপরেও ভাবি নাই; 
এই পুস্তক সব্বপ্রথমে “কোথা চলি গেলে” নাষে প্রকাশিত হয়। পরে 
'গনেকের অনুরোধে উক্ত নাম পরিবর্তন করিয়া “শৌকানল” নাম 
দেওয়! হয়! এজন্য কভারে তৃতীয় সংস্করণ লেখ! হইয়াছে । এবারে 
'একটী. নৃতন কবিত। সংযোগ করিয়া রঙ্গিন কভারে ছাপা হইল | ইহা 
প্রকাশ করিতে আর আদৌ ইচ্ছা ছিলন! ; কিন্ত জেল। জলপাইগুড়ি 
মালনদী টা ষ্রেটের ম্যানেজার মুনশী আলিমুদ্দীন আহ্মদ প্রভৃতি বন্ধু- 
বর্গের নিতান্ত আগ্রহে প্রকাশ করা হইল। এক্ষণে সাধারণে ইহাকে 
. স্েহের চক্ষে দেখিলে শ্রষ সার্ক মনে করিব।” “বাসন।' প্রত্রিকায় 
(বৈশাখ ১৩১৬) এই 'শোকানল' সম্পর্কে বল হয়েছিন £ “লেখক 


৬২ 


১৪ 


তাঁহার কয়েকজন পরমাত্বীয়ের বিয়োগে ব্যথিত হইয়া শোকাননল রচনা 
করিয়াছেন। কিন্ত অমলের সব্বত্র সমান তেজ নাই। মোটের উপর 
কবিতাগুলি মন্দ নহে। 


শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরীর ধোঁকাভঞ্জন। প্রকাশক : 
হাজী জয়নাল আবেদিন, নিয়ামতপুর, রাজশাহী । যুদ্রক £ মোহাম্মদ 
রেয়াজদ্দীন আহমদ, রেয়াজল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, 
কলিকাতা | প্রকাশকাল £ ১৩২৩। মূল্য £ আট আনা । পৃষ্ঠা ; ৯৮+১। 


এই পুস্তক সম্পর্কে বেঙ্গল লাইবেরী ক্যাটালগের (১৯১৭, ১ম 
ব্রৈমাসিক খতিয়ান, পৃঃ ৯০) মন্তবা ১ “৯ দ91101049 0০100৬31541 
৬৮101] 09 840101 80030165 019 01011010179 90৬81709410 এ 1৬199101721 
09710191781) 81 71008191711 10001 91700194 শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও 
মুনশীর ভূল 1৯৫” এই পুস্তক সম্পর্কে মৃহমমদ আবদুল হাইয়ের মন্তব্য £ 
“এটিই মুন্সী জমিরুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ রচনা ।”৯৬ 


, মাসুম হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অথাৎ হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্ছলক্কতা | 


প্রকাশক : মুনশী আলিমুদ্শীন আহমদ, মালনদী, জলপাই গুড়ি। মুদ্রক £ 
মোহামমদ রেয়াজ্দ্দীন আহমদ, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া 
রোড, কলিকাতা । প্রকাশকাল 2 ১৩২৩। মূলা £ ছয় আনা। পৃষ্ঠা : 
৭৩-+-৩/. | উৎসর্গ “ম্বজাতি-বৎসল, স্বধম-পরারণ, পরম অহদবর,/ 
মনশী আলিমুদ্দীন আহমদ সাহেব/সুহ্দবরেষু।” 

এই গ্রন্থটি পৌষ ১৩৩৫ সালে “রদে খৃষ্টান সিরিজে'র নবম পুস্তক 
|ইপেবে “মাসুয মোস্তফা (দঃ) অর্থাৎ হজরতের নিষ্পাপ ও নিক্ষলঙ্কতা' 
নামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : পাদূ মওলান। জমিরুদ্দীন শাস্ত্রী 
বিদ্যাবিনোদ, গাঁড়াডোব, নদীয়।। মুদ্রকহ মোহাম্মদ শামজ্দ্দীন, 
ইসলামীয়।! আর্ট প্রেস, ১৩৮ কড়েয়া, রোড, কলিকাতা । মূল্য £ আট 
আনা। পৃষ্ঠা 5 ৬-1-৮.+4-৭১-+1/.1 উৎসর্গ 2 “আমার পরম ভক্তি- 
ভাজন হজরত মওলাণা পৈয়দ/আবদূলাহ সাহেবের করকমলে আমার 
বড় সাধের / “মাসুম মোস্তফ। (দ£:)” উপহার দিলাম 1” 


অমিরুদ্দীনের প্রচার-পুস্তকের মধ্যে “মাসুম মোস্তফা" বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। যুক্তি-উপস্বাপনের নৈপুণ্য, তথ্য-দন্নিবেশ, তর্ক-কৌশল ও 


৬৩ 


১৬, 


প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গির করণে এটিকে তীর শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে চিহ্নিত 
করা চলে। এই বইয়ের “বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন £ “(১) পার্রী 
ফাগ্ডার “মিজানল হকে”, (২) পাড্রী রাউস্‌ “ইসা বা মোহাম্মদে, 
(৩) পাদ্রী জাকোব বিশ্বাস “ইসলামদর্শনে", (8) গোল্ড প্যাক 
“ইসলামে মোহান্মদে', (৫) পাত্রী মন্রো “মৌলবীদিগের শিক্ষা, 
(৬) পাত্রী ইমাদউদ্দীন “তাওয়ারিখ মোহাম্মদী” তে, (৭) পাত্রী সাফদাঁর 
আলি “নিয়াজনামায়”, (৮) পাটা ঠাকুরদাস “সিরত মোহাম্মদ 
ইত্যাদিতে কোরাণ শরীফের ৬টি আয়েত লইয়। হযরত মোহাম্মদ (দঃ:)- 
কে গোণাহগার সাব্যস্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। হজরত 
মোহাম্মদ (দঃ) যে নিষ্পাপ ও নিফলঙ্ক ছিলেন, তাহা বাইবেল ও 
কোরাণ হইতে দেখান হইয়াছে ।” 


আসল বাইবেল কোথায় 2 | প্রকাশকাল £ ১৩২৭। পৃষ্ঠাঃ ৫। এই ক্ষুদ্র 
পুক্তিকায় ১৫টি পরশ মুদ্রিত হয়েছে। প্রচ্ছদপত্রে উল্লেখ কর। হয়েছে 2 
“জেলা রাজশাহীর অন্তর্গত ডাঙ্গাপাড়া মিশনের খৃষ্টান প্রচারক মিঃ কেয়া- 
মুদ্শিন ইসাই ওরফে মোঃ কদমালি সরদার সাহেবের নিকট জিজ্ঞাস্য! 
গাশীকরি সত্বর উত্তরদানে বাধিত করিবেন।”৯* 


* ইঞজিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী ওয়েঙ্গার সাহেবের সাক্ষ্য । প্রকাশক : 


শেখ মোঃ জমিরদ্দীন বিদ্যাবিনোদ-কাবানাবি, গাঁড়াভোব, নদীয়া । 
মুদ্রক£ঃ সিদ্ধেশর মেসিন প্রেস, ১৩ শিরনারায়ণ দামের লেন, 
কলিকাতা । প্রকাশকাল : ১৩২৩। মূল্যঃ দুই আন।। পৃষ্ঠা 2 ১২। 
উৎসর্গ “স্বজাতি-বৎশল, স্বধশর্পরারণ, পরম প্রীতিভাজন/মোহান্দ 
তরিকল্লা মিএগ সাহেব দোওয়াবরেধু--" | 

এই পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে' গ্রন্থকার বলেছেন : ইঞ্জিল কেতাবে হজরত 
মোহাম্মদের (দঃ) আগমন-বিষয়ক ভুরি ভুরি পেষখবরী আছে, তথাপি 
পাত্রী মাহেবেরা তাহ স্বীকার করিতে চাহেননা। কিন্ত ধন্য পাত্রী 
ওয়েঙ্গার সাহেব ! তিনি স্বীয় তফমিরে (সটাক নূতন নিয়মে) তাহার 
আগমন-বিষয়ক পেষখবরী বিস্তৃত লিখিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি 
এই তফৃসিরখানার প্রচার বন্ধ হইয়াছে ; ভবিষ্যতে আর বোধহয় ছাঁপ। 
হইবেনা | আমি এখুষ্টায়'বান্ধবে” বিজ্ঞাপন দিয়া পাঁচ টাকার পুস্তকখানি 


৬৪ 


শঠ, 


১৭, 


২০. টাকা মূল্য দিয়া একখানি মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। তাহারই মধা 
হইতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সংক্রান্ত পেষখবরী লিখিয়া, জনসযাজে 
প্রচার করিলাম। ইহারি ছারা যদি একটী খুষ্টানেরও হজরত মোহাম্মদের 
(দঃ) উপরে বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম ও অর্থবায় সার্থক 
মনে করিব...” 


ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পান্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য। প্রকাশক : 

শেখ জমিরুদ্দীন, গীড়াভোব, নদীর! মুদ্রক £ এ. কে. শীল, শীল 
প্রেস. ৩৩৩ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । প্রকাশকাল : 
এাবণ ১৩৩২। মল্যঃ এক 'আানা। পৃষ্ঠাঃ ১২। উতৎ্সগ : 
“স্বজাতিবৎসল. স্বধর্মপরারণ ও দাতাগ্রগণ্য/মুনশী মোহাম্মদ "আববাস 
'আলি সাহেব” | 


এই পুস্তিকাটি “রে খুষ্টান সিরিজে'র ছিতীয় পুসশুক হিসেবে 
প্রকাশিত হয়। “বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন 2 “ইঞ্জিল কেতাবে হজরত 
মোহাম্মদের (দ:) 'আগমন-বিষয়ক ভূরি ভূমি পেষখবরী আছে, তথাপি 
পাদ্রী সাহেবের। তাহ! স্বীকার করিতে চাছেনন। | কিন্ত ধন্য পাদ্রী রাউস 
সাহেব! তিনি স্বীয় তফুগিরে (সটাক নৃতণ নিয়মে) তাহার আগমন- 
বিষয়ক পেধখবরী বিস্তৃত লিখিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। সমপ্রতি এই 
তফুসিরখানার প্রচার বন্ধ হইয়াছে; ভবিষ্যতে আর বোবহয় ছাপ! হইবে- 
না।... তাহারই মধ্য হইতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সংক্রান্ত পেখখবরী 
লিখিয়৷ জনসমাজে প্রচার করিলাম । ইহার দ্বারা যদি একটা খুষ্টানেরও 
হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উপরে বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমার শ্রষ্‌ 
ও অর্থব্যয় সাক মণে করিব 1...” 


রদ্দে সত্যধর্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খ্রীষ্টান £ প্রকাশক : শেখ জমিরুদ্দীন, 
গাড়াডোব, শদীয়।। প্রকাশকাল। ১৩৩২। মূল্য : আট আণ!। পৃষ্ঠা : 
১।1৬/.7৫২। উৎসর্গ £ “স্বজাতীবৎশল, স্বধ্মীপরায়ণ ও পরমোৎসাহী--/ 
কম্মী নদীয়া--পোঃ: গাংনি---চ্যাংগাড়া নিবাসী ।/মৌলবী মোহাম্মদ 
আব্দল হামিদ কাবাবিনোদ/কবিকূলরত্ব সাহেব,” | “রদ্দে খৃষ্টান 
সিরিজে'র তৃতীয় পৃস্তক। 


৬৫ 


নদীয়। জেলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত ভবেরপাড়। রোমান ক্যাথ- 
লিক মিশন কর্তৃক প্রচারিত পত্যধ্ম নিরূপণ' (১৮৯৯) পুস্তকে 
ইসলামধর্ম ও রস্থুলে করীম (সঃ) সম্পর্কে যে অবমাননা ও আপত্তিকর 
মস্তব্য কর হয় তারই প্রতিবাদে এই পুস্তকটি রচিত। মাসিক 'শরিয়তে- 
এসলাম' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৩৩) এই পুস্তকের একটি আলোচনা 
প্রকাশিত হয়: 'রদ্দে ধ্ীরষ্টাণ' সিরিজের ইহা তৃতীয় নম্বরের পুস্তক। 
মোসলমান পরিচালিত প্রায়ই সাময়িকপত্রসমূহে ইতিপূর্বে যে খ্রীঘ্টানী 
পৃস্তকের সম্বন্ধে তীব আন্দোলন চলিয়াছিল এবং সে পুস্তকে “কোরাণের 
ধন্্ মনুষ্যের যোগ্য নহে কিন্ত শুকরের ধর্ম” প্রভৃতি অন্তর বিদীর্ণকারী 
কথা লিখিত ছিল, সেই বিষ্ভাবননকারী “সত্যধন্ন নিরূপণ” নামক 
পুস্তকের দন্তচর্ণকারী প্রতিবাদ এই পুস্তকে যথাযোগ্যভাবে করা হইয়াছে। 
গ্রন্থকার একজন বিখ্যাত মিশনরী ছিলেন, খীষ্ট-সমাজ সম্বন্ধে তাহার 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও শান্ত্রভান পূর্বপেই আছে, কাজেই তীহার কর্তৃক 
উক্ত পুস্তকের প্রতিবাদ যে উপযুক্ত হইয়াছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট 
বিশ্বাস বিদ্যমান। আরও এই পুস্তকে এসলামধমর্ম সম্বন্ধে অন্যান্য 
সাহেব খীঘ্টানদের মত উদ্ধৃত কর! হইয়াছে। খ্রীষ্টান মিশন হইতে 
এসলাম ধবংসকল্পে সহস্ম সহ্ুস্ব পুস্তক-পুস্তিকার প্রচলন ও বিতরণের 
প্রতিবাদে মাত্র দুচারখানা পুস্তক আদৌ যথেষ্ট নহো, সুতরাং যাহাতে 
এসলাম-বৈরী খীষ্টানী পুস্তকসমূহের যথাষথ প্রতিবাদ পুস্তক বাহির হইতে 
পারে, তাহার জন্য প্রত্যেক মোসলমানকে স্ব স্ব সাধ্যানুযায়ী উক্ত লোক 
সাহেবকে আথিক সাহায্য করা বিশেষ আবশ্যক । এই ব্যাপারে সাহায্য 
কর! ছওয়াবের কাধ্য এবং জনাব পীরসাহেব কেবলার অনুরোধ ।” 


নামাজ পড়া-শিক্ষা। প্রকাশক £ বিবি গওহরজান, মনিরজান ও কমরজান, 
গাড়াভোব, নদীয়া | মুদ্রক £ নরেন্দ্রকুমার শীল, শীল প্রেস, ৩৩৩ আপার 
চিৎপুর রোড, কলিকাতা । প্রকাশকাল £ ১৩৩২। মুল্য; দৃই আন। | 
পৃষ্ঠা £ ৩২। ষোলটি অধ্যায়ে নামাজ-আদায়ের নিয়ম-প্রণালী-করণীয় 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। 


. পাদ্‌ মনূরো সাহেবের ধোকা-ভ্জন । প্রকাশক £ শাহ মোহাল্মদ আজিজুদণীন, 


গাড়াভোব, নদীয়। | মুদ্রক£ এন. বি. মজুমদার, মজ্মদার প্রেস, ১০৬ 


৬৬ 


চিএ 


রদ 


ন) 


আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা | প্রকাশকাল : ১৩৩৪ । মূল্য £ দুই 
'আনা। পৃষ্ঠা 2 ৪+-২০। 


নদীয়া জেলার রাণাঘাটের প্রখ্যাত খ্রীস্টধর্ম-প্রাগরক পাদ্রী জে. মন্রো৷ 
রচিত “হজরত মোহাম্মদ-এর বেগোণা থাঁক। বিষয়ে মূসনমান মৌলবীগণের 
শিক্ষা” নামক পুস্তিকার যুক্তি খগডন করে জবাব হিসেবে জমিরুদীন এই 
পুস্তক রচনা করেন। এটি “রদ্ে খুষ্টান সিরিজের সাত নম্বর পুস্তক । 
পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” লেখক বলেছেন : “পাদূ সাহেবের! পবিত্র ইসলাম কে 
ধ্বংস করিবার জন্য আমাদের অন্তিমের কাগ্ডারী হজরত মোহাম্মদ 
মৌস্তফার (দঃ) অযথা কৎস। করিয়া বাঙ্গাল। ভাষায় যে বারান্খানা 
কেতাব লিখিয়াছেন, তনাধ্যে পাতখানার প্রতিবাদ বাহির হইল । ইহা 
বহুপূৃব্বে জনগমাজে প্রকাশিত হইত, কিন্তু অর্থের অভাবহেতু প্রকাশ 
হইতে পারে নাই।” 


0107 ০1 19181. প্রকাশক: মোহান্নদ আঁজিজদ্দীন, গাঁড়াডোব, 
নদীয়া | মুদ্রকঃ জি.বি. দে, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৮ বৃন্দাবন 
বসাক দ্ীট, কলিকাতা | প্রকাশকাল 5 & মার্চ ১৯২৯। মূল্যঃ আট 
আনা । পৃষ্ঠা : ১০৯। 


এই পুম্তকটিতে পাঁচটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে । প্রথম প্রবন্ধাটি 15017 
01011900101 0019151 জঁমিকদ্দীনের “আমার জীবনী ও ইসলামগ্রহণ 
বৃত্তান্ত' পুস্তিক। অবলম্বনে লিখিত। অপর চারটি প্রবন্ধ জমিরুদ্দীনের 
নিজস্ব রচনা নর, সংগৃহীত । প্রথম প্রবন্ধ £২580০ 0991911% 999৬1 
(০০০০৩ 1888) পত্রিকা থেকে গৃহীত, দ্বিতীয় প্রবন্ধ গা- 391793 
095909 01 10140 (8 00000511887) পত্রিকায় মুদ্রিত ৭921) 17 
10105, তৃতীয় প্রবন্ধাটি 2017. 1:9107979 1.901019 017 1/1911911079081019177 
এবং চতুখ প্রবান্ধর না খা £010099818 00161 00 1512] 1) 019 15 
391710617, 


, আসল হুলিয়ানামা। প্রকাশক £ মুন্সী জামালউদ্দিন, গণাড়াঁডোব, কুষ্টিয়া । 


পঞ্চম সংস্করণ: ১৩৮৪ । মূল্যঃ এক টাক! চার আনা। পৃষ্ঠা : ৬। 
প্রচ্ছদপত্রে পুস্তিকার পরিচয় লেখা হয়েছে ঃ “হজরত মোহাম্মদ (দ:)-এর 


৬৭ 


ভুলিয়া শরীফ [|] দরুদ শরিফ, মোনাজাত, মসলা, কবর জেয়ারত, 
অবেহ' করিবার নিয়েত, জানাজার ণিয়েত ও রোজ রাখিবার নিয়েত |” 


২৪, খোশগজপ ।৯ ৮ 
২৫, উপদেশ ভাগার।৯৯ 
২৬. দুইশত উপদেশ। ১০০ 


২৭, হজরত মোহাম্মদের জীবনী | জমিরুদ্দীনের 'ইপলামী বক্তুতা' (৩য় সং 2 
১৩২২) পুস্তকে প্রকাশিত “বিজ্ঞাপনে এই বইটি 'যন্্স্থ' বলে উল্লেখ 
কর! হয়েছে। কৃযুদনাথ মলিকের “নদীয়া-কাহিনীতে (পৃঃ ১৭২) 
জমিরুদ্ণীনের গ্রন্থ-তালিকার “হজ্বরত মোহান্মদের ভীবনচরিত' নামে এই 
বইটির উল্লেখ পাওয়া যায়। 


২৮. আদম মোফ্তফা। অপ্রকাশিত পাওুলিপি। জঙিরুদ্দীনের পুত্র মনুশী 
জামালুদ্দীনের নিকটে রক্ষিত ছিলে! । 


২৯. জওয়াবোল্লাছার। আঁবদূন জব্বার হিয়ার প্রচেষ্টায় নোয়াখালীতে প্রথম 
প্রকাশিত হর। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩১৫। প্রকাশক 2 শেখ মোহাম্মদ 
জমিরদ্দীন, গীড়াডোব, নদীর1| মুদ্রক £ মোহাম্মদ রেয়াজদ্দীন আহমদ, 
রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা | মল্য : দই 
আনা | পৃষ্ঠা ; ৪৫। 


এই পুস্তকটি মেহেরুল্লাহ্‌র নাষে প্রকাশিত হলেও, রচয়িত। হিসেবে 
জমিরুদ্দীনের কিছু ভূমিকাও এর সঙ্গে বক্ত ছিলো। এই পুস্তকের 
উৎস সম্পর্কে জমিরুদ্দীন লিখেছেন ; “...নোয়াখালির পাদ সাহেবের! 
তথাকার যসলমানদিগের নিকট কতকগুলি পরশু করেন। নোয়াখালির 
মুসলমানের শিরুত্তর হইরা, প্রশ্বগুলি মুন্শী [মেহেরুলাহ] সাহেবের 
নিকট পাঠাইয়। দেন। মুরৃশী সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া উহার উত্তর 
লিখিয়া দেন। নোয়াখালির মুন্শী মোহাম্মদ আবদুল জব্বার সাহেব 
“জোয়াবোরাসারা” নাম দিয়া পাদূর প্রশ্ব ও আমাদের উত্তরগুণি এক- 
ত্রিত করিয়া মুদ্রিত করেন ।”১০১ এই বিবৃতি থেকে বোঝ যায়, মুন্শী 
মেহেরুল্লাহ এককভাবে “জওয়াবোন্নাছারা' পুস্তক রচনা করেন নি, তাতে 


৬৮ 


অমিরুদদীনেরও সহযোগিত। ছিলে৷ । তাই জমিরুর্দশীনকে এই পৃস্তকের 
যুগ্-রচনাকারের মর্যাদা দেওয়। বোধহয় অসমীচীন হবে না। জমিরু- 
দ্দীনের “ইসলামী বজুতা” পুস্তকের (৩য় সং: ১৩২২) “মত্্রণীত নিযু- 
লিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকটে পাওয়৷ যায়” বলে যে বিজ্বপন 
প্রকাশিত হয়েছে তাতে জমিরদ্দীনের অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে “জওয়া- 
বোন্নাছারা"র উল্লেখও আছে । 


৬৯ 


পন্র-পন্রিকাগ্ প্রকাশিত রচনার তালিকা 


মুন্শী জমিরুদ্দীনের অনেক রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
কিন্ত সে-সব পত্র-পত্রিকার অধিকাংশই বর্তমানে প্রায়-দৃষ্প্রাপ্য। ফলে তীর 
অনেক রচনারই হদিশ পাওয়া আজ দুষ্কর । সাময়িকপত্রে তাঁর প্রকাশিত 
রচনার মধ্যে কবিতাঃ সামাজিক ও ধর্মতত্ত্মূলক প্রবন্ধ, জীবনী ও ভ্রযণ- 
কাহিনীর কথা উল্লেখ করতে হয়। কিছু কিছু রচনা প্রবরতীসময়ে তাঁর 
বিভিন্ন গ্রস্থের সামিল হয়েছে। জমির-মানসের পূর্ণ পরিচর গ্রহণের জন্য 
এই রচনাগুলো বিশেষ গুরুত্বপুণ উপকরণ। তাঁর রচনার একটি পণা্গ 
তালিকা প্রস্তত তাই বিশেষ জরুরী ।১০ এখানে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
জমিরদ্দীনের রচনার যথাসম্ভব বিস্তৃত তালিকা পেশ করা হলো! । 


স্নচনার নাম প্রকাশনা-তথা 
১. আসল কোরাণ কোথায় খীষ্ীয় বান্ধব [মাসিক] | জুন ১৮৯২ 


২. আপল কোরাণ কোথায় 2 স্ধাকর [সাপ্তাহিক] । ২৩ বৈশাখ 
[মেহেরুল্লাহর “ঈসায়ী বা খুষ্টানী ১৩০০ 
ধোকাভগ্তন' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর] 
৩. নিশীথে [কবিতা] কোহিনুর [মাসিক] । ১ম বর্ষ হণ 
সংখ্যা 2 আশ্বিন ১৩০৫ 
৪. বাইবেল আপনি আপনার ইসলাম প্রচারক [ম্মাসিক] । ৩র বর্ষ 


বিরুদ্ধে ১ম সংখ্যা জুলাই ১৮৯৯ 
৫. প্রভু যীশুখী& কে? ইসলাম প্রচারক ॥ ৩য় বধ ২য় সংখ্যা ও 
'আগছট ১৮৯৯ 
৬. বাইবেলে বহুবিবাহ ইসলাম প্রচারক | ৩য় বর্ধ ৩য় সংখা £ 
সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ 


9০ 


১০. 


শত 


১৪, 


১৫. 


১৬. 


টি 


১৮, 


রচনার নাম 


, াইবেলে যদ্ধ ও জীবহত্যা 


. পর্ণচন্্র [কবিতা] 


, মৌলবী নৈমুদ্দীন সাহেবের 


জীবনী 


পারস্য কবিদ্বয়ের বিবরণ 


প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব 


আছে? 


. শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন 


মহাশয়ের সতক্ষিপ্ত জীবনী 


. টমাস কার্লাইল ও ইসলাম 


মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতির 


প্রতি ভীঘণ অত্যাচার 


ফারাক্রিত (ইংরাজী হইতে 


অনুদিত) 


ইসলাম সণ্বদ্ধে লিটনার সাহেবের 


ব্ভুতা 
মূশিদানাদ শ্রমশ বৃতান্ত 


হজরত মোহাম্মদের (দঃ) 
নবুয়ত সন্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য 


প্রকাশনা-তথ্ 

ইসলাম প্রচারক । নভেম্বর-ডিসেম্বর 
১৮৯৯, জানয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০০, 
মাচ-এপ্রিল ১৯০০, মে-জুন ১৯০০ 
লহরী [মাসিক] । ১ম খণ্ড ৫েম-্ডষ্ঠ 
সংখ্যা £ ভীদ্র-আশ্রিন ১৩০৭ 


ইমলাঁম প্রচারক। এ বর্ষ ৩য়-৪৭ 
সংখ্য। * সেপ্টেম্বর-অক্টোর ১৯০১ 
ইসলাম প্রচারক | ৪র্ধ বর্ষ ৩য়-ঘর্থ 
সংখ) ১ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১ 
ইসলাম প্রচারক । ৪র্ধ বর্ষ 
সংখ্যা : সেপ্টেম্বর-আক্টোবর 
ইসলাম প্রচারক। ধর্থ বধ 
সংখ্যা £ নভেম্বর-ডিসেম্বর 
ইসলাম প্রচারক। ৫ম বর্ষ 
সংখ্যা ১ মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩ 
ইসলাম প্রচারক । ৫ম বধ ৭ম 
খ্যা 2 জলাই-আগষ্ট ১৯০৩ 


ইসলাম প্রচারক । ৫ম বর্ষ ১১শ-১২শ 
গংখ্যা 2 নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৩ 


৩র-ম্ধ 
১৯০১ 

৫য-৬ষ্ঠ 
১৯০১ 
৩ওয়-৪থ 


ইসলাম প্রচারক। উন্ঠ খধ ১ম-২য় 
সংখ্য], ৫ম সংখ্যা হ মেজন ১৯০৪, 
সেপ্টেম্বর ১৯০৪, 

ইনাম প্রচারক । ৬ষ্ঠ বর্ধ ৬ঠ সংখ্যা 2 
অক্টোবর ১৯০৪ 

ইসলাম প্রচারক । ৬ষ্ঠ বধ ৭ম সংখ্যা, 
১ম সংখ্যা, ১০ম সংখ্যা, ১২শ সংখ্যা, 
৮ম বধ ৮ন সংখ্যা (সাল ও মাসের 


৭১ 


৫ 
(দে 


নি9 


৮, 


২৯. 
, অশিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ 


. হতারত মোহাম্মদ 


রচনার নান 


, হজরত মওলান। লুৎ্ফল হক 


সাহেব (যরছুম) সম্বন্ধে যৎ- 
কিঞ্চিৎ 


ইসলাম সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজের 


বৃজুতা 


, বারবার ইঞ্িল 


. হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে 


ডাক্তার শিশিকান্ত চট্রোপা- 
ধ্যায়ের বক্তৃত৷ 


, বাইবেলের পরিবতন 


, হজরত বেলাল সন্বদ্ধে বকিঞ্চিৎ 


বোখারা 
সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ 
চট্টগ্রাম ভ্রমণ 


মনশী মোহাম্মদ মেহেকুলা 
সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
পশ্চিম ভ্রমণ 


দাজ্জিলিং ভ্রমণ 


৭২ 


প্রকাশনা-তথ্য 
উল্লেখ নেই £ এর পরেও প্রকাশিত 
হয়েছিল) £ নভেম্বর ১৯০৪, জানুয়ারী 


১৯০৫, ফেব্রুয়ারী ১৯০৫, এপ্রিল 
১৯০৫ 


ইসলাম প্রচারক | 
সংখ্যা * মার্চ ১৯০৫ 


৬ষ্ বর্ষ ১১শ 


ইসলাম প্রচারক | ৬ষ্ঠ বর্ধ ১১শ সংখ্য!, 
১২শ সংখ্যা £ মার্চ ১৯০৫, এপ্রিল 
১৯০৫ 

ইসলাম প্রচারক । ৭ম বধ ২য় সংখ্যা 
জন ১৯০৫ 

ইসলাম প্রচারক । ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, 
৭ম সংখ্যা, ১১শ সংখ্যাঃ জলাই 
১৯০৫, নভেম্বর ১৯০৫ মার্চ ১৯০৬ 


ইসলাম প্রচারক | ৭ম বধ ৮ম সংখ) 2 
ডিপেশ্বর ১৯০৫ 


কোহিনুর | ধম বর্ষ ২র সংখ্যাঃ 
জ্যেষ্ঠ ১৩১৩ 
কোহিনুর । ৭ম বর্ষ ৯ম জংখ্াাও 


পৌষ ১৩১৩ 


ইসলাম প্রচারক । ৮ম বর্ষ ৩য় সংখা 
বেশাখ ১৩১৪ 


ইসলাম প্রচারক । চন বর্ষ ৫ম সংখা! 


ইসলাম প্রচারক । ৮ম বর্ধ ৯ম সংখ্যা £ 
বৈশাখ ১৩১৫ 


বাসনা [মাসিক]। বৈশাখ ১৩১৬ 
বাসনা । জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ 


৬৩১, 


৬৭১, 


৩৫, 


৩৬, 
৬৭, 


৬৩৮, 


8০. 


৪১, 


রচনার নাম 
মূনশী মোহাম্মদ মেহেরল্লা 
মরহুম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ 
খৃষ্টধমর্ম-রহস্য 


, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুলা। 


সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


, পাদরীর স্বরূপ 


পাদরী লেডেল জোব্স সাহেবের 
প্রতি 


ইসলামে পাত্রীর ভীষণ আঘাত 
খুষ্টানী সংবাদ 


খীষ্টিয় সমাজে আট বৎসর 


. খুষ্টীন সমাজে আট বৎসর 


তামাকের অপকারিতা 


ইসলামে ভীষণ আধাতি 


৫-্-মুরশী শেখ জমিরদ্রীন 


প্রকাশনা-্তথ্য 


বঙ্গনূর [মাসিক]। ১ম বর্ষ ১১ সংখ্যা 5 
আশ্িণ ১৩২৭ 


ইসলাম দর্শন [মাসিক] ১ম বর্ধ ১১শ 
সংখ্যা ঃ ফাল্গুন ১৩২৭ 


ইনলাম দখন। হয় বর্ষ ৩য়-র্থ 
সংখ্যা ১ আঘাঢচ-শ্বাবণ ১৩২৮ 


মোহাম্মদী [সাপ্তাহিক] । ১ ফাল্গুন 
১৩৩১ 


মোহাম্মদী । ৪ বৈশাখ ১৩৩২ 


মোহাম্মদী । ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ 
শরিয়ত [মাসিক] | ২য় বর্ষ ৩য় 
সংখ্যাঃ আষাঢ় ১৩৩২ 

শরিয়ত। ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ৫ষ 
গংখ্যা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১ আষাঢ় ১৩৩২, 
ভাদ্র ১৩৩২, আশ্িন ১৩৩২ 


শরিয়তে-এসলাম [মাসিক] | ১মবর্ষ 
»গ সংখ্যা, ৩র সংখ্যা, ৮ম সংখ্যা, ২য় 
বধ ৩য় সংখ্যা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৯ম সংখ্যা 5 
ফাল্গুন ১৩৩২, চৈত্র ১৩৩২, ভাদ্র 
১৩৩৩, চেত্র ১৩৩৩, আঘাঢ় ১৩৩৪, 
আশ্বিন ১৩৩৪ (ক্রমশঃ) 


শরিয়ত ॥ ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা 
কাতিক ১৩৩২ 

শরিয়ত | ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যাঃ 
পৌষ ১৩৩২ 


৭৬) 


৪২, 


৪৩. 


8৪8. 


৪৫, 


৪৬. 


৪৭, 


৪৮. 


৫০, 


রমার নাম 


যোসলেম-হৃদয়ে দারুণ শেল। 
স্বামী সদানন্দের শয়তানী 


স্বামী সদাঁনন্দের শয়তানি ও 


ইসলামে ভীষণ আঘাত 
বাইবেলে বহু বিবাহ 


পাঁদ্রী সাহেবের নৃতন আবিষ্কার 


আর্ষ-ভ্রান্তি প্রকাশ বা শদ্ধির 


অসারতা 


সি 


পাদূর ভ্রান্তি 


বাইবেতত্ত 


ইচছায়ী-ব্রীড 


৭8 


প্রকাশনাস্তথ্য 
শরিয়তে-এসলাম ॥ ১ম বর্ষ ৩য় 
সংখ্যা! * চেত্র ১৩৩২ 


রওখন হেদায়েৎ [মাসিক] ২য় বর্ষ 
৬ষ্ঠ সংখ্যা £ চৈত্র ১৩৩২ 


শরিয়তে-এসলাম | ১ম বর্ষ ৬ঠ্ঠ 
সংখ্যা £ আমাঢ "৩৩৩ 


শরিয়তে-এসলাম। ১ম বষ ৯ম সংখ্যাঃ 
আশ্বিন ১৩৩৩ 

শরিয়তে-এসলাম | বৈশাখ ১৩৩৭, 
আধা? ১৩৩৪, শ্বাবণ ১৩৩৪, ভাদ্র 
১৩৩৪ 

ইপসলায-দশন। ৬ষ& বর্ষ ৩য় সংখ্যা ঃ 
পৌষ ১৩৩৪ (ক্রমশঃ) 

তবলীগ [মাসিক] 1 অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, 
মাধ ১৩৩৪, ফালগুন ১৩৩৪ 


শরিয়তে-এসলাম | ৩র বর্ষ এম 
সংখ্য। ১ জৈষ্ঠ ১৩৩৫ 


শরিয়তি-এসলাম ।॥ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ 


জীবনদশন ও সাহিত্য-বৈ শিষ্ট্য 


জমিরুদ্দীনের বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে কঠোর বশীর অনু- 
শীদনের ভেতরে ॥। তীর মৌলবাদ রক্ষণশীল পিতার প্রবল প্রভাব ও 
নিয়ন্ত্রণ অবশ্য দীর্ঘকাল স্থারী হয়নি । অচিরেই তিনি মনে মনে সেই বন্ধন 
শিখিল করে নিয়েছেন, স্বধর্ম সম্পর্কে তীর মলে ক্রমশ নয নিরেছে সংশয় 
ও জিজ্ঞাসা । তাই যে-মুহৃতে তার মনে স্ববর্মে চূড়ান্ত 'সনাস্থা ও খীস্টবর্মে 
বিশ্বাস জেগেছে তখন কালবিলম্ব ন। করে তিনি সকল পারিবারিক ও 
সামাছিক সম্পর্ক ছিন্ন করে, জনক-জননী স্বন-বান্ধবের অনুররোধ-অনুনয়- 
মিনতি অগ্রাহ্য-উপেক্ষা করে ধর্মান্তরিত হয়েছেন | অন্তরের নির্দেশেই তিনি 
তা করেছেন, কোনো আবেগ ব। প্রপোভন বা চাপ কাজ করে নি এখানে । 
আবার বখন খীস্টধম সম্পর্কে তাঁর মনে সংশর জেগেছে তখন সেই বিশ্বাসের 
ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তি ও জিজ্ঞাসার আলো ধরে নিদ্ধিধায় 
প্রত্যাবর্তন করেছেন পিতৃধর্ষে | এই যুক্তি ও জিজ্ঞাসাই তার সমগ্র জীবনকে 
পরিচানিত করেছে। তার সীমাবদ্ধতা এখানে যে, এই যুক্তি ও জিজ্ঞাসার 
আলো কেবল বষায়জীবনকেই আলোকিত করেছে, তাঁর জীবনের সমগ্র 
ক্ষেত্র সে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি। 

জমিরুণ্দীন ছিলেন সত্যাযধী। তীর এই অন্বেষণ জীবন-জিত্ঞাসায় 
পরিণত হয়েছিল। এই ণিরন্তর অন্বেষণ কখনো তাঁকে ধিভ্রান্ত করেছে, 
আবার কখলে। দিয়েছে পথের দিশ। 1 ডাইনামিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন 
তিনি) তাই খীস্টধর্ে বিশ্বাসী হওয়ার পর বখন উপলব্ধি করেছেন এই ধর্মের 
ক্রি ও অসম্পূর্ণতা, আবিকার করেছেন এর প্রচারকদের ফাকি ও মিথ্যাচার, 
তখন তাঁর আস্থা টলে উঠেছে, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে বলেছেন তিনি £ 


তখন যদি আমি বুঝিতে পারিতাম যে, বাইখেল বিকৃত হইয়াছে, দুষ্ট 
খীষ্টিয়ানেরা তাহার মধ্যে অনেক কথা যোগ ও বিয়োগ করিয়াছে, 
খীষ্টিয়ান ফিসনারী ও প্রচারকদিগের মধ্যে অনেক নাস্তিক, অবিশ্বাসী, 


৭৫. 


যিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ব্যতিচারী, জাত্যভিমানী, কট ভাষী 
আছে তাহা হইলে কখন আমি ত্রষ্ট খীষ্টধঙ্মের আশ্রয় গ্রহণ করি- 
তামনা | ১০৩ 

মানস-পরিবর্তনের সাক্ষ্য তীর জবানীতেই পাওয়। যায় 2 


১..খৃষ্টীয় ধর্মের ভিত্তি যখন বাইবেল, আর সেই বাইবেল যখন 
বিকৃত ও পরিবন্তিত হইয়াছে, ইহ! যখন আমি বিশেষরূপে অবগত 
হইলাম, তখন খীষ্টীয় ধর্মে আমার অনাস্থা, অভক্তি ও সন্দেহ জন্মিল। 
পাঠক! যে ধমের্র জন্য আমি স্সেহের পিতা-মাতা, প্রাণপম ভ্রাতা” 
ভগিনী, প্রাণের প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, সত্য ও মনাতন মুসলমানবর্ম, এমন 
কি জগং পরিতাগ করিলাম, সেই ধর্ম মিখ্যা হইল ইহাতে আমার মশ 
বড়ই চঞ্চল হই'রা উঠিল, কি করি, ভাবিয়। কিছুই ঠিক করিতে পারিনা ; 
খুষ্টানধর্ম যে মিথ্যা হইবে ইহা পূর্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই ।১9 ৪ 
অবশেষে ইসলামধমে পুনংপ্রত্যাবর্তীনের মাধ্যমে তাঁর সখ ছন্দ-সংশয়ের নিরসন 
হয়। 
সতা-অন্ষাই ছিলে। তাঁর জীবনের লক্ষ্য | তাই যখন তিনি খ্রীস্টধর্ম 
পরিত্যাগ করে ইসলামধর্মে আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তখন 
মিশনারীরা তাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে ব্যধ হন। বলেছেন 
তিনি? 
আমি খষ্টানবর্ম ত্যাগ করিয়া মুবলমান হইব, একথা যখন প্রকাশিত 
হইয়! পড়িল, তখণ অনেক বড় বড় মিননারী এ সংবাদে দুঃখিত 
হইলেন ও আমাকে অনেক বুঝাইলেন, বিশেষ উন্নতি করিয়াও দিতে 
চাহিলেন; কিন্তু আমি বলিলাম যে, “দোদেল বান্দ। কলম! চোর, না 
পায় বেহেস্ত না পায় গোর।” ১০৫ 
এই ছন্্হীন দর্শনে উত্তরভীবনে স্থির ছিলেন তিনি। তার আত্মজীবনীর 
উপসংহারে পাঠক-সমীপে তিনি নিবেদন করে বলেছিলেন 2 
আপনারা আমার জগ্য খোদা-তা-আলার নিকটে প্রার্থনা করিবেন, 


যেন জীবনের শেষ পর্যান্ত তিনি আমাকে পবিত্র ইসলাম বিশ্বাসে 
স্থির রাখেন। ১০৬ 


তার এই আকাঙ্ক। সার্থকভাবে পুন হয়েছিল । 
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খীস্টিয়সাজে প্রায় একদশক অবস্থান করে এই সমাজের ফাঁকি ও 
অন্তঃসারশুনাতা জমিরুদ্দীন যথার্থই উপলন্ধি করতে পেরেছিলেন । তাই তীর 
অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে স্ব-সঃপ্রদায়ের তরুণদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন £ 


মোসলেম বৃবকগণ ! সাবধান, যাহারা চাকরী বা কামিনী-কাঞ্চনের 
লোভে খৃষ্টিয়ান হইবেন, তাছারা ঘিশ্চয়ই ঠকিবেন। নিজের বিদ্যা- 
বৃদ্ধি ও যোগাতা না থাকিলে কেহ কাহারও নহে । টাকার লোভে 
খৃষ্টান হইয়] না একুল পায় না ওকুল পা; শেষে পাদ সাহেবের 
বেয়ারা, খানসামা বড়জোর পাঙ্থাওয়াল৷ সাভিয়া খুষ্টিয়-স্বর্গের পথ 
পরিষ্ধার করে। স্ত্রীকে আয়াগিরি আর না হয় হাসপাতালেব নার্সগিরি 
করিয়া জীবনযাত্রা ধর্ম (1) ও প্রেমসহ মিব্বাহ করিতে হর। পাদ্‌ 
সাহেবের হিন্দ-মোসলমানকে খৃষ্টান করিয়া রাখিতে চায়। ১০৭ 


তবে খ্রীস্টিয়িমাজে অবস্থান করে, খ্রীষ্টিয়-বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করে, 
খীসিয় মিশনারী ও পরতিতদের সাহচর্বে এনে জহিক্ুদ্দীন জ্ঞানস্পৃহা, পাঠ- 
প্রবণতা, তুলনামূলক বিচার, তর্ক ও প্রচার-কৌশল, বিশেষণ-ক্ষমতা ও 
পর্যবেক্ষণ শক্তির মতো গুণগুলো আয় করেন। তাঁর জীবন-ধারণ। ও ব্যক্তিত্ব- 
বিকাশেও খ্রীস্টধর্ম ও খীস্টানসমাজের অবদান উপেক্ষণীয় ণয়। 

জমিরুদ্দীন ছিলেন পুরোপুরি যুক্তিবাদী প্রশস্ত মনের মান্ষ। "আসল 
কোরাণ কোথায়' এই বিষয়ে মুন্শী মেহেরুল্লাহর সঙ্গে তীর দীর্ঘ বিতক 
হয়। এই বিতর্কে তিনি মেহেরুল্লাহ্‌র কাছে পরাস্ত হন। এই পরাজয় তিনি 
শুধু মেনেই বেন নি, মেছেরল্লাহর যুজি-প্রমাণের সুত্র ধরে নতুন বিশ্বাস 
ও সত্যে উপনীত হয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো একান্তই যুক্তি ও প্রমাণ- 
নিতর। তাই অনোর মতকে যখন গ্রহণ করতে প্রারেন নি, তখন তা ফক্তি- 
প্রমাণ দিয়েই খণ্ডন শরেছেন বা ভ্রাস্ত বলে ঘোষণ। করেছেন। অন্যের 
মতকে অস্বীকার করতে গিয়ে অসহিষ্ণু হননি কিংবা বিদ্বেষ-প্রচার খা কটু 
মন্তব্য প্রকাশ ব! কৃযুক্তি প্রয়োগ করেন ঘি। একটি পবিচ্ছন্ন যুক্তিবাদী 
তাকিকের দৃষ্টি অনুসরণ করেই ভিন্ন মত ও বিরোধী আদর্শের মোকাবেলা 
কবেছেছা | 

ধর্মীয় চেতনাকে বেন্দ্র করেই তাঁর জীবন আবতিত হয়েছে। তবে 
নিছক পাঁরলোৌকিক পরিত্রাণের আশায় তিনি ধর্মচর্চ। করেন নি, ধর্ণকে 


৭৭ 


ভীবিকার উপায় হিসেবে-মনে করেন দি, কিংব। ধর্মশান্ফে পিষ্প্রাণ পুথি 
হিসেবেও গ্রহণ করেণ নি। তিনি ধর্মচর্চাকে গভীর অথে জীবনচর্চার সঙ্গে 
মেলাতে চেয়েছেন । তথাকথিত মৌলান!শমীলবীদের কেবল শাস্ত্রের আদেশ- 
নিষেধ ব্যক্তিগত জীবনে পালনের মধ্যদিয়ে আর ওয়াজ-নসিহত করে তীর 
দায়িত্ব শেষ করেননি । ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি লোক-শিক্ষকের ভূমিকা পালন 
করেছেন। তাঁর ধর্মভাবনা ও চর্চার ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যই হালো৷ এই যে ত৷ 
একটি প্রয়োজনীয় শক্ত সামাজিক ভিত্তি খুজে নিতে পেরেছিল। তাঁই তীর 
জীবণবোধ, ধর্মধারণা। 'ও লমাজহিতকামন৷ একই বিন্দতে এসে মিশেছিল। 
স্বচ্ছ-সুস্থ ধর্মজীবন অনুশীলনের ভণ্য তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় অজ্রতা, 
অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর কর! যে একান্ত প্রয়োভণ তা দৃঢ়ভাবে মনে 
করতেন। তার বিশ্বাপ ছিলে! সাবলীল, স্বচ্ছন্দ, পবিত্র, ফলপ্রসূ ও ছন্দোময় 
জীবনযাপনের জন্য পরিশীলিত ও পরিশুদ্ধ ধর্মবোধ ও ধ্জ্ঞানের প্রয়োজন 
সমধিক। 


আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মুরুশী জখিরুদ্লীনের লেখক জীবনের 
পশ্চাতে শিল্প-প্রেরণ। ছিলো অনুপস্থিত। ধর্মীয় প্রেরণ ও সামাজিক প্রয়ো- 
জনের অনুরোধেই মূলত তাকে লেখনী ধারণ করতে হয়। তাঁর সাফল্য 
এখানে যে তার মিশন সাথ্ক হয়েছিল, প্রয়োজন সিদ্ধ করে তা পিষ্ট 
গন্তব্যে পৌছাতে সক্ষম হয়েছিল। জমিরুদ্পীনের রচনার মধেন তীর মনন- 
চেতনা-ব্যকিত্ব ও দর্শনের পরিচয় মেলে । এক অথে তার রচনাবলী তীর 
সংগ্রামী জীবনেরই প্রতিভাস | তিনি ইশলামধর্ম প্রচারের জন্য তীর জীবন 
উৎসর্গ করেন। তার রচনাবলি তাঁর সেই উৎমগাঁকৃত জীবনেরই কর্ম- 
ভাষ্য । 


সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা 
একজন মানুষকে অনিবাধভাবেই তার সময় ও সমাজকে স্পর্শ করতে হয়। 
হরতো৷ সেই স্পশ আনৃতে। ব৷ পরোক্ষ হতে পারে, কিন্ত এর ব্যতিক্রম 
নেই। এই অর্থে যর্শী জমিরুদদীন তীর নিজস্ব আঙ্গিকে সমাজ ও রাজ- 
নীতিসচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন এ-কথা বলা চলে । উনিশ-বিশ শতকে ধর্মাস্তর- 
গ্রহণের প্রতিক্রিয়ায় বাডালী মুসলমান সমাজে যে প্রবল সামাজিক আন্দোলন 
গড়ে ওঠে ছমিরুদ্দীন ছিলেন তার অন্যতম নেতৃপুরুদ্। সমাছচেতনাবোধ 


৭৮ 


তার প্রবদ ছিলো, সমাজাহিডকামনা ছিলো তাঁর চরিত্রের অন্যতষ বৈশিষ্ট | 
তবে এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস তীর স্ব-লমাজের সীমান। অতিক্রম করে নি। 
অবশ্য এ-কথা স্মরণ করল্তে হয় রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতো মহৎ 
ব্যক্তিত্েরে সমাজঠিতকামনাও তাঁদের নিজের সংপ্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিলো । জমিরুদ্শীনের সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম ও রাজনীতিচেওনার পরিচয় তাঁর 
সাংগঠনিক কমকাণ্ডের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 


সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড 


জমিরুদশিন সমকালীন প্রায় সব নেতৃস্থানীয় মসলিম সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। শুধ, যুক্ত থাকা নয়, এসব সভা-সমিতিতে তিনি সক্রিয় ও 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছেন। তাঁর এই সাংগঠনিক তৎপরতা বিশেষ 
স্বীকতিও লাভ করেছিল। 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে 
জান! যায় £ 
বঙ্গের চতুর্দিকে ধর্দ-সভা, সামাভিক সভা, শিক্ষাবিধায়িনী সভা 
প্রভৃতির অধিবেশন হইতেছে । বিখ্যাত আলেমগণ- অর্থাৎ মৌলবী- 
মৌনানাগণ এবং বঙ্গ-নিখ্যাত বক্তাগণ এ সকল সভা-পমিতিতে বক্তৃত। 
প্রদান করিয়া, শ্রোতৃষগ্ুলীকে বিমুগ্ধ করিতেছেন। এই নকল সভ।" 
সমিতির দ্বারা সমাজের অসাধারণ উপকার সাধন হইতেছে । আদর্শ 
পীর-মোশেদ ও হাদী ভনান মৌলাম। শাহ্‌ মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব 
বঙ্গীয় ওয়ায়েজ ও বক্তাগশের অগ্রণী । অন্যান্য বক্তাগণের মধ্যে 
মৌলবী খবিরুদসিন আহমদ সাহেব, মুন্শী "শখ মোহান্মদ জমিরুদ্দীন, 
মুন্শী মোহাম্মদ মেহেকুল্লা সেরাজগঞ্জী সাহেব, স্থুফি ময়েজুদদীন ওরফে 
মধ মিঞা সাহেব, যৌলবী সৈয়দ আবদুল কদ্দুছ সাহেব, মৌলবী 
আবদুল খালেক সাহেব (ময়মনসিংহ), শাহ আব্দুলল। শআাহেব, সৈয়দ 
আবদুল ওয়াহেদ সালছইব, মৌলবী আহ্যদউল্লা সাহেব, মৌলবী ফজলোর 
রহমান সাহেব, দেওয়ান মসিরুদ্দীণ আহমদ সাহেব, দেওয়ান শমসউদ্দীন 
আহমদ সাহেব প্রভৃতি প্রধান।১০৮ 


মুন্শী জর্মিরদীন “বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুগলমান শরিক্ষা-সমিতি'র সঙ্গে 
ঘণিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন । ১৬১১০ সালের ২০ ও ২১শে চৈত্র রাজশাহীর 
রামপুর-বোয়ালিয়ায় এই সমিতির এক বিরাট অধিবেশন হয়৷ এই অধিবেশনে 


৭9) 


সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী সৈয়দ 
শামস্ডল হোদা এম.এ.বি. এল (১৮৬২-১৯২২)। জমিরুদ্দীন এই অধি- 
বেশনে মনৃশী মেহেরল্লাহ উত্থাপিত তৃতীয় এবং মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 
(১৮৭৫-১৯৫০) উত্থাপিত চতুর্দশ সংখ্যক প্রস্তাবটি যথাক্রমে সমর্থন ও 
অনুমোদন করেন। তৃতীয় প্রস্তাবে বল৷ হয় “এই সমিতির বিবেচনায় 
মুসলমান ছাত্রদিগকে ধরশ্নশিক্ষ। প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন, এবং প্রত্যেক 
এস্লামীয়া বিদ্যালয়ে অন্ততঃ প্রতিদিন ১ ঘণ্ট৷ সময় ধর্শমশিক্ষার নিমিত্ত 
নিগ্ধারিত থাকা কর্তব্য ।” বাজশাহী-অধিবেশনে মুশিদাবাদের নবাব বেগম 
সাহেবা ও ঢাকার নবাব বাহাদুরকে পৃষ্ঠপোষক, সৈয়দ শামসুল হোদ1 ও 
খানবাহাদুর মীর্জা] জুভাত আলী বেগকে সভাপতি এবং মৌলবী ওয়াহেদ 
হোসেন বি.এ.বি.এল.-কে সম্পাদক করে সমিতির যে স্থায়ী সেন্ট্রাল 
কমিটি গঠিত হয় মুনুশী জমিরুদখন সেই নির্বাহী পর্যদের অন্যতম সদস্য 
ছিলেন [১০৯ 

“বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-পমিতি'র ছিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হয় ১৩১২ সালের ৯-১০ বৈশাখ ত্রিপুরা জেলার পশ্চিমগগায়ের বিশিষ্ট 
ব্যক্তিত্ব খানবাহাদুর প্রিন্স আলি নওয়াব চৌধুরীর বাসভবনে । এই অধিবেশনে 
মুর্শী মেহেরুল্লাহ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখের সঙ্গে জমিরুদ্দীনও 
যোগদান করেছিলেন। 

“বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-গমিতি' পরবর্তাঁতে যখন 'পূর্ববঙ্গ ও 
আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-গমিতি'তে (721070191 1/0791117200) 
00080101751 00116181709, চ84591911) 3970981 87 /3১2) বূপাস্তরিত হয় 
তখনে মুনৃুশী জমিরুদ্ণীন এই সমিতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 
এই সমিতির ব্যবস্থাপনার ঢাকায় ১৩১১ সালে (ইং ১৯০৬) অনষ্ঠিত নিখিল 
ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতির এবটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের 
প্রস্ততি-কাষক্রমে জমিরুদ্দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো । তিনি 
লিখেছেন : 

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান [শিক্ষা] সমিতির সভাপতি 

মোসলেম কুল-রত্ব, পরম ভক্তিভাজন জনাব শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল 

নওয়াব খাজা সলিমউল্লাহ পি.আই.ই. বাহাদূর। উহার সম্পাদক 
মুসলমান কুল"গৌরব পরম শ্রদ্ধাভাজন জনাব শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল 


৮০ 


খানবাহাদর যৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী সাহেব । এই বৎসরে 
গাকাতে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন হওয়াতে, 
আমি উক্ত ঢাকার নওয়াব বাহাদূর ও খানবাহাদুর কর্তৃক পূর্ববঙ্গ ও 
আসাম প্রাদেশিক মুসলমান [শিক্ষা] সমিতির পক্ষ হইতে প্রচারক 
নিয়ক্ত হইয়া ফরিদপুর, মাদাকীপুর, বরিশাল, ঢাকা, নোওয়াখালি, 
ফেণী, সীতাকুণ্ড 'ও চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থাণে ভ্রমণ ও প্রচার করিয়াছি ৯১১ 


এ-ছাড়া তিনি চুয়াডাঙ্গা, বরাজবাড়ী, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্বানেও উক্ত অধি- 
বেশনের সাফল্যের জন্য গণ-সংযোগ করেন। নিখিল ভারত মুসলমান 
শিক্ষাসমিতির এই গুরুত্বপূর্ণ অআঁধবেশনের সাবিক সাফল্য ও প্রতিটি অঞ্চলের 
প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের অনা জমিরুদ্দীনের সাংগঠনিক সফর বিশেষ 
ফলপ্রদূ হয়েছিল। এই সন্মেলনের সাফল্যের কৃতিত্ব তারও প্রাপ্য । এখানে 
স্মরণ করতে হয়, এই সম্মেলনেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। 
১৩১৪ সালের পৌষে করাচীতে নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতি 
বাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হর। খানবাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর 
(১৮৬৩-১৯২৯) নেতৃত্বে মুন্শী ভমিরদ্শীন এই সন্মেলনে যোগদান 
করেন। তার বণনায় জানা যায় ও 
করাচীর শিক্ষা-সমিতিতে বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রা, বোস্বাই, 
পঞ্জান, কাম্মীর, বেলুচিন্তান, বম্মা, দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ ইতাদি 
ভারতের প্রায় সব্ব প্রদেশ হইতেই ডেলিগেট ও মেম্বরগণ যোগদান 
করিয়াছিলেন। শামসুল 'ওলামা মওলানা খাজা আলতাফ হোসেন হালি 
পানিপৃত্তি সাহেখ সভাপতির আমন গ্রহণ করিয়াছিলেন ।১ ১১ 


ভমিরুদ্দীন ১১ পৌধ করাচীতে পৌছান। বলেছেন তিনি £ 


করাচী লগে পৌছিয়। “সমগ্র ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতি”তে 
যোগদান করি। দূই দিবস শিক্ষা-সমিতিতে ও দূই দিবস লিগে যোগদান 
করিয়া করাচী নগর ভ্রমণে বাহির হই।১ ১৭ 


“পূর্ববঙ্গ ও আপাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষ-সমিতি'র দ্বিতীয় অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৮ সালের ১৮ ও ১৯শে এপ্রিল ময়মনধিংছে | এই অধি- 
বেশনে উত্থাপিত ২২ সংখাক প্রস্তাবটিতে বল! হয়, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম 


৮১ 


বিভাগের মতে। এযাংলোশগাশিয়া ডিপািমেন্টনম্বলিত ফোনে মাদ্রাস। বাঁজ- 
শীহী বিভাগে নেই। এই বিভাগে সিরাজগঞ্জে একমাত্র যে 'হাই স্ট্যাণ্ডারড 
মাদ্রাসা আছে তার শঙ্গে যুক্ত করে একটি হাইস্কুল চালু করা হোক। 
মুবৃশী জমিরুদ্দীন এই প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন। জমিরুদ্দীন ধর্মীয় শিক্ষার 
পাশাপাশি ইংরেজীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও যে বিশেষতাবে অনুভব করে- 
ছিলেন, তা এ প্রস্তাবে বোঝ। যায়। 


১৩১০ সালের ২০ ও ২১ চেত্র রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ায় 'বঙীয় 
প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন শেষে 
২৩ চৈত্র সমাগত অধিকাংশ ডেলিগেট ও স্থানীয় সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে 
শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক মৌলবী ওয়াহেদ হোগেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
এক সভায় “বঙ্গীয় ইদ্লাম-মিশন মমিতি' লামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। 
রংপুরের মহীপুরের জমিদার খানবাহাদূর আবদুল মজিদ চৌধুরী এবং 
“ইনলাম-প্রচারক' ও “সোলতান'-সম্পাদক যোহান্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ 
এই সমিতির যখাত্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। জমিরুদশীন 
ছিলেন এর কাধ-পরিচালক সমিতির অনাতম পরিচানক। এই বিঙীয় 
ইসলাম-মিশন সমিতি গগমে জমিরুদসন পক্রির ভূমিকা পালন করেন। 

“বঙছের সব্বত্র ধঙ্মমভ। স্থাপমপুর্বক সমাজস্ম লোকদিগকে স্ববঙ্মে 
আস্থাবান করা”, "'সব্বব্র বিবম্মীদিগের মধ্যে এবং স্বীয় সমাজে সনাতন 
ইসলামধচহ্র্মের প্রচার উদ্দেশ্যেই এই সমিতির ভঁন্ম। বলা হয়েছিল £ 

অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন নাণব সমাভের মধ্যে পবিত্রতম সত্য সনাতন 

ইসলাম ধর্ম-ভাম্করের ভতুজ্ভল স্বগাঁয় রশ্মির বিকীণতা সাধন, 
ত্রিত্ববাদী খুষ্টাণ প্রভৃতি বিবহিমদিগের অযথা আক্রমণ হইতে ইসলাম- 
ধম 2 মোলালেমসমাডের রক্ষা বিধান এবং আবশ্যক মত আক্রমণ- 
গুলির প্রতি-উত্তর প্রদান, খুষ্টান প্রভৃতি বিধহিমগণের প্রকাশিত ইসলাম- 
ধর্মের গ্রাণিকর ট্রাকৃট ব৷ পুস্তিকাগুনির প্রতিবাদ-করণ, এবং বিধন্সি- 
দিগের 'আরোপিত সন্দেহভগ্ুন, হতচেতন মোসলেমসমাজের মধ্যে 
ভর্ান বৃদ্ধি ও ধর্ম বিস্তৃতি এবং ইগলামধন্রের সর্বপ্রকারে উন্নতি চেষ্ট৷ 
প্রভৃতি নানাধিধ উদ্দেশে] বঙ্গভাষায় নানাবিধ ট্রাকৃট বা পুস্তিকা! এবং 
পত্রিকাদি প্রকাশ করা ।১১৩ 


৮ 


মিখন সমিতির এই উদ্দেশ্যের মঙে ভমিরুদ্দীনের কার্যক্রমের সঙ্গতি ও 
সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। 


সৈয়দ আবদুল কৃদ্দসপ রুমীর (১৮৬৭-১৯২৩) উদ্যোগে ১৩১১ সালে 
তৎকালীন নদীয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেগার কুমারখানীতে 'আগ্তমনে এত্তে- 
ফাক এসলাম' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ থেকেই এরসঙ্জে 
জমিরুদ্দীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 1ছলো। তিনি এর প্রায় প্রতিটি ঘধিবেশনেই 
যোগ দিতেন এবং সক্রিয় ভুমিকা পালন করতেন। 


আঞ্জমলের ১৩১২ সালের বাধিক রিপোর্টে জানা যায়, জমিরুদ্দীন 
কমারখালীতে অনুধ্ঠিত প্রথম বাধিক অধিবেশনে যোগদান ও আলোচণায় 
'াংশগ্রহণ করেন। কমারখালীতে আগ্রমনের যে ষষ্ঠ অধিবেশন (১৩১৭: 
জলাই ১৯১১) হয় তাতে তিনি বোগ দেন এবং অধিবেশনের তিন নম্বর 
প্রস্তাব সমন এবং ছয়, তেরো ও আঠারে। নম্বর প্রস্তাব উথাপন করেনা 
তিন নথধর প্রস্তাবে বল! হয় ঃ 


না191 0715 00111919209 91110100175 0079 8111 11700000090 0৮ 1101700191019 
17. 98167319017 199 210 00110001301 ঠ171807% 940103001। 2110 
19$71/05 086 00 01৬99189010 1119 5019119 1 19399 219 10 09 
11770095990, 09 50017 1191 ৬৬।|| 09 19911590 101 019. 14411 21101108091) 
0০010819001 01 09 210৬1709178 09 90911 001 1191121171128091) 600109- 
0০1) 0111. 


ছয় শম্বর প্রস্তাবে উল্লেখ কর হয় 5 


7179 0011910911170 173 1119 17011771091 0 11113509 ০১৯০৪9৪০০9৫ 200 
11 009 01511101119 00109191709 19250128101 091701703 016 95189011917. 


11071 01 2 11101711770)1)110 5011901 101 1019 [811)110 01198011019 01 
0115 01959 01 1751111010175. 


তেরে নশ্বর প্রস্তাবের প্রতিপাদা £ 


7191 95 0৬170 00 09 0801৬/8101955 0 09 110119171180815 |) 
0০110 01 90010011017) 019 11011709101 11110911017) 2170110 0191 21 
0911 17019985170 1719 00171919109 193$0195 12 21701123519 772৬ 
09 951210119117311) 9801 ৬111509 00 59109 0191 19080193 ৪1710801. 


৮৩ 


এই প্রস্তাবগুলোর মধো অমিরদ্দীনের শিক্ষা-্সংক্রান্ত চিত্তা-চেতনার পরিচয় 
পাওয়৷ যায়। ধশীয় শিক্ষাকেই অবসময় তিনি প্রাধান্য ও অধিক গুরুত্ব 
দিয়েছেন । বলেছেন £ 


,.. অশিক্ষিত মুসলমানগণকে কোরআনের শিক্ষা দাও; জুমার খোত্বাকে 
বাঙ্গালায়, কোরআনের তর্জমা লোকদিগকে বুঝাও . .. |... পীর 
ও আলেমগণ, ভূয় কথায় নিজেদের পকেট গরমের ব্যবস্থা ছাড়িয়। 
চাদা তুলিয়৷ গরীব মুছলিমদিগকে শিক্ষা দাও।১১৪ 


আগ্জমনের প্রতিবেদনে জমিরুদ্পীন খীস্টান মিশনারীদের মোকাবিলায় 
যে অসামান্য সাফলা অর্ধন করেছিলেশ তার স্বীকৃতি জাগিয়ে উল্লেখ কর! 
হয়েছিল £ 


» * * খোদাঘন্দতীলার ফজল করমে অত্র আঞ্জমন এবং অন্যান্য ওলাম] ও 
ওয়ায়েজ বক্ঞাগণের যত্ুচেষ্টায়- বিশেষত: আমাদের অন্যতম সুহৃদ 
এসলাম প্রচাবক মুননশী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেবের লেখনী- 
প্রস্ত “রদ্দে নাছার।” প্রভৃতি ও অন্যান্য লেখকের আরও কতিপয় পুস্তক 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন খৃষ্টান সংখ্যা যখেষ্ট পরিমাণে হস হই- 
তৈছে। নৃতনভাবে আর কেহই এই খন্বের প্রলোভনে পতিত হইতেছেন। 
বরং ফীশু ভন্তগণই মুষলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে ; 'এই আঁনন্দ- 
দায়ক সংবাদই আমাদের কণে প্রবেশ করিতেছে। ৯১৪ 


ফরফুরার পীর মুহগ্মদ আবুবকর সাহেলের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত “আগ্তমণে 
ওলামায়ে-বাঙ্গালা'র (১৯১৪) সঙ্গেও জমিরুদ্দীন প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। 
প্রথম কাধপিবাহক কগ্রিটির অনাতিম সদস্য ঠিলেন তিনি । ১৯২১ (১৩২৮) 
সালের কঙ্টিতেও তিগি সদপ্য শিবাচিত হন । আঁজঞযানের কাধক্রমের সঙ্গে 
তিনি পূর্বাপর জর্িত ছিলেন। 'জমিয়াতে ওলামায়ে ছিন্দের সঙ্গেও জমি- 
রুদ্দীনের যোগ ছিলো । কলকাতার ১৯২৬ সালের ১১-১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত 
“জমিয়াতে ওলামায়ে হিন্দে'র সপ্তম বাঘিক অধিবেশনে জযিরুদণীন প্রতিনিধি 
হিসেবে যোগদান করেন 1১১৬ অবশ্য কখনো কখনো তিনি এপব সভা- 
সমিতির ভূষিকার সমালোচগাও করেছেন । ধর্মীয় জনশিক্ষার কাজে এদের 
শৈথিল্য ও নিলিপ্ততার সযালোচগ। করে জমিরুদ্দীন বলেছেন £ “জমিয়তে 


৮8 


ওলামা ও অন্যান্য আঞ্জমনকে বলিয়া কি হইবে ? তাহাদের এদিকে লক্ষ 
করিবার সময়াভাব। অথচ তীহারাই নাকি ধর্ধপ্রচার কারতেছেন।”১১৭ 


জমিরুদ্দীন বাংলাদেশের প্রায় সবত্রই মুসলিম পূরিচানিত সতা-সযিতির 
অবিবেশন-সশ্মেলনে যোগ দিয়েছেন। এসব অধিবেশনের কার্মক্রমে তিনি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক৷ পালন করেছেন, বক্তব্যে- আলোচনায় মুসলিম জাগরণকে 
অনুপ্রাণিত করেছেন। ১৩০৯ সালের ২৮ বৈশাখ (১১ মে ১৯০২) কৃষ্টিয়া 
শহরে অনুষ্ঠিত কৃষ্টিয়৷ মহবম। ছাত্র মাতির ('5:409715% 14816819001 192 
+71645109-) €ম বাষিক অধিবেশনে তিনি বক্তব্য পেশ করেন। এই অধি- 
বেশনে মোহাম্মদ রেয়াজউদলীন আহমদ, কবি যোজান্মেল হক, মীর মশ'ররফ 
হোসেন, রওশন আলী চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন ।৯১* ১৩১৩ সালের 
১৫-১৭ চৈত্র (২৯-৩১ মার্চ ১৯০৭) বরিশাল শ্রহরে “বরিশাল ডিস্ক 
মোহামেডান এডুকেশনাল কনুফারেন্প-এর যে অধিবেশন হয় তাতেও 
জমিরুদ্দীন অংশগ্রহণ করেন ।১১৯ মুশিদাবাদে ১৩১৬ সালের ১১-১২ বৈশাখ 
জাতীর সভা'র যে অধিবেশন হয় তাতে জমিরাদ্বীন অতিথি-বক্ত। হিসেবে 
বিশেষভাবে আমপ্রিত হন। জানিয়েছেন তিনি £ 


বিগত ১লা বৈশাখ [১৩১৬] তারিখে যুশিদাবাদের নবাব বাহাদুরের 
যোগ্য দেওয়ান খানবাহাদূর যৌলভী ফজলে রবিব শাহেব আমাকে পত্র- 
দ্বারা জানান যে, আগামী ১১ই ও ১২ই বেশাখ তারিখে নবাব বাহাদুরের 
বাড়ীতে জাতীর়-সভার অধিবেশন হইবে। আঁপনি সভায় যোগদান 
করিয়া একতা ও শিক্ষা সন্বন্থে। বন্তুতা করিলে বাধিত হইব।৯২০ 


১৩১৩ সালের ১৮-২০ বৈশাখ ডায়মন্ডহারবারে 'আজ্জমনে হেমাএতে এস- 
লামে'র সভা এবং ১৩১৭ সালের ৪-৬ চেত্র হুগুলীর পাহাড়পুরে অনুষ্ঠিত 
“আঞ্জমনে মঈনল ইসলামের ১ম বাঘিক অধিবেশনে জবির্দীনকে অন্যতম 
আলোচক হিমেবে উপস্থিত দেখি । মনে রাখতে হবে, এখানে প্রদত্ত জমি- 
রুদশিীনের সভা-সমিতির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ তার সষগ্র জীবণের 
কাধক্রমের একটি খণ্ডিত অংশ মাত্র। 

জমিরুদণীন ধ্মীয-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক 
সংগঠনের সঙ্গেও সংযুক্ত ছিলেন । “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত' ও “বঙ্গীয় সাহিত্য- 
সম্মিলনের সঙ্গে জমিরুদীনের ধণিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো । তিনি ১৩২৫ পালে 
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টাকায় “বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্থিলদে'র একাদশ অধিবেশনের অন্য গঠিত সীধারণ- 
সন্গিলন-সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন৷ এই সাধারণ পরিষদ দশজন সদস্য 
সশ্কিলন-সমিতির অন্য নিবাচন করবেন এমন নিয়ম ছিলো । এই নির্বাচিত 
সদপ্য দশজন “বলীয়-সাহিতা-পরিষদের কার্যনিব্বাহক-সমিতির সহিত যুক্ত 
হইয়া 'সন্মিলন-পবিচালন-সমিতি' নামে সন্মিলনের যাবতীয় কাধ্য সম্পাদন 
করিবেন” | অমিরুদ্দীন এই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি ছাড়া আর 
যে-তিনজন মুসলমান সদস্য-পদের জন্য নিবাঁচনে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা হলেন 
ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শাস্তিপূরের কবি মোজাম্মেল হক ও কোচ* 
বিহারের মোহাম্মদ আবদুল হালিম । তিনি ছিলেন মেহেরপুরের গীঁড়াভোবের 
“নদীয়া সাহিত্য-সভ।” নামীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্মকর্তা । জমিরুদ্দীন 
“বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি'র (১৮৯৯) প্রতিষ্ঠালগ্র থেকেই 
এর সঙ্গে যুক্ত হিলেণ।১২৯ এই প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীতে যখন “বঙ্গীয় মুসলমান 
সাহিত্য সমিতি” (১৯১১) নাণ্ম নতুন আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করে তখনে! 
এর সঙ্গে তীর যোগ ছিন্ন হয় নি। 

প্রকৃতপক্ষে জমিরুদ্দীনেব সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনীতি- 
বিষয়ক চিন্তা-চেতন। এসব সভা-সমিতির স-ঙ্গ যুক্ত হওয়ার ফলেই বিকাশের 
বিশেষ সুযোগ লাভ করে। 


সম্মাজদুষ্টি ও প্লাজনীতিচেতনা 
মূলত ধমীয় কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়েই নিজের সমাজ ও সমংপ্রদায়ের 
কল্যাণ-কামন। করেছিলেন জমিরুদশীন। তীর সমাজচিন্তাব প্রত্যক্ষ পরিচয়যুক্ত 
রচনার সংখ্য। খুবই স্বল্প । এরমধ্যে তাঁর “মুলমানলমাজে শ্ত্রীজাতির প্রতি 
ভীষণ অত্যাচার শীর্ষক প্রবন্ধটির কথ। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। এই 
প্রবন্ধ সম্পর্কে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন £ 


বন্তৃত৷ প্রদানের ছারা এবং প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের 
সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ক্রেদ কসংস্কার দূর করবার সাধ্যানু- 
বায়ী চেষ্টা করেছেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের বিরোধিত৷ 
করে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষার তিনি যে বলিষ্ঠ অভিমত প্রচার করেন, 
তা উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভুমিকার কথা জ্মরণ 
করিয়ে দেয়। বছবিবাহের ধর্মীয়, সামাজিক, এমন কি অর্থনৈতিক ও 
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রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্বেষণে জমিরুদ্দীম বিস্ময়কর বাস্তব ও 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন | প্রাপজ্জিকভাবে “মুসলমান- 
সমাজে স্ত্রীাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' প্রবন্থটির উল্লেখ এখানে করা 
যেতে পারে। এই প্রবন্ধে নিপীড়িতা নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে 
বিদ্যাপাগবের মতই তিনি বেদনার্ত এবং উচচকণ্ঠ। প্রবন্ধটিতে জমিরুদ্দীন 
নারীর ব্যক্তিশতার প্রতি এবং নারীর অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি ও সমর্থন 
ঘোষণ। করেছেন ।১২ ৎ 


সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে তিনি তামাক সেবনের কুফল ও অপকারিতা 
সন্বন্ধেও জনগণকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস পেল্য়ছেণ। এখানে উল্লেখ্য 
যে, এই অপকারিত। ঘোষণার জন্য তিনি ধমীয় দৃষ্টান্তের আশ্রয় না নিয়ে 
বিজ্ঞানভিত্তিক তথাকে অবলম্বন করেছেন । জমিরদ্দীন যে-সব সভ1-সমিতির 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ধ্মীয়-প্রপঙ্গের পাশাপাখি তাদের উদ্দেশ্যও ছিলো শিক্ষা 
প্রসার, সামাজিক কসংস্কার দূরীকরণ, আখিক উন্নয়ন ইতাদি। সঙ্গত কারণেই 
এ-সব বিষয় কমবেশী জমিরদ্দীনকেও স্পর্শ করেছিল । 
সমাজেব দুরবস্থা ও অবক্ষয় যে জমিরদ্দীনকে বাধিত করেছিল তাতে 
কোন সন্দেহ নেই । তাই যখন তিনি আসল বাজাল। গজল" নামে একটি 
সংকলন প্রকাশ করেন তাতে অন্তর্ভুক্ত গজল ও কবিতার সবগুলোই নিছক 
ধর্মীয় প্রসঙ্গে রচিত ছিলো না, কোনে। কোনোটিতে সামাজিক প্রসঙ্গ বা 
জাতীয় উদ্দীপনার পরিচয় আছে । জমিরদশীমের মিজের রচিত একটি গজলে 
(চতুর্দশ সংস্করণের পঞ্চম গজল) হিন্দু-যুনলমানের মিলনে আনন্দ প্রকাশ কর! 
হয়েছে £ 
হিন্দ আর মোছলমাঁনে, 
এক মনে এক প্রাণে, 
সম্মিলিত একস্বানে, 
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা । 


এই কাঙ্ক্ষিত মিলনকে তিনি “শুভ-সম্থিলন' বলে উল্লেখ করে বলেছেন 'জীবনে 
এ শুতক্ষণ'| সামাজিক সহাবস্থান ও অগ্রগতির জন্য তিণি সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি ও সৌহার্দটটকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অষ্টুয গজলটি ভোলার 
কবি মোজাম্মেল হক (১৮৮৫-১৯৭৬) রচিত। এই দীর্ঘ পদারচনাটি অবক্ষয়িত 
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মুসলমান সমাজের একটি নিপুণ চালচিত্র হিসেবে গৃহীত হতে পারে। 
বাঙালী মুসলমানের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার কারণ ও বিবরণ এখাঁলে পদ্যাকারে 
বিবৃত হয়েছে। “নিজ্জীব বাঙ্গালী তোর! কে দেখিবি আয়” বলে কবি এখানে 
পরপূর অবক্ষয়ের চিত্রগুলো তুলে ধরেছেন। আলস্য, প্রাণশক্তিহীনতা, 
কর্মোদ্যোগের অভাব, উচ্চতর জীবনের আকাঙ্ক্ষাহীনতা। জীবিকার প্রয়োজনে 
নিম্ু-পেশাকে গ্রহণ করে কৃতার্থমন্তাবোধ_-এসব ব্রটির ধারাবাহিক 
বিবরণ এখানে পাওয়। যাবে। নবম সংখ্যক গজল হিসেবে চিন্কিত রচনাটি 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) একটি সুপরিচিত কবিতা 
('জীবনসঙগী'ত')। উদ্দীপনামূলক এই কবিতায় কর্মের প্রতিজ্ঞ-পালনের 
ভেতর দিয়ে দুর্নত মানবজীবণকে সার্ক করার উদাত্ত আহ্বান আছে। 
এই কবিতার যূল সুর উথ্থানরহিত স্বজাতির মধো সঞ্চারিত করার আকাঙ্ক্ষ! 
জমিরুদ্দীনের ছিলো । হেমচন্দ্রের এই কবিতাটি এই পুস্তকে সংকলিত 
করার বিষয়টি অত্যন্ত তাত্পর্ষপূর্ণ। জমিরুদ্দীন যে অত্যন্ত সচেতনভাবে ও 
উদ্দেশ্--সংলগ্র হয়েই মোজাম্মেল হক বা হেমচন্দ্রের এই কবিতা দৃণ্টি 
সংকলন করেছিলেন তাতে কোনে। সংশয় সেই । 
কেবল ধর্মভিত্তিক জাতীয় তাবোধ নয়, অঞ্চন ও ভাষাভিত্তিক জাতীরতা র 
গৌরববোধও ভাষিরুদদীনের মধ্যে ছিলো! । দূব-প্রবাসে গিয়েও বাগঙালীঘ্বের 
অহংকার ত্যাগ করেন মি। তিনি যখন এলাহাবাদ সেন্ট পল ডিভিশিটি 
কলেজে পড়াশুনা করতেন, তখনকার কথায় বলেছেন £ 
আমরা এক ক্লাসে বশে, ইরান, গোরক্ষপুর, বেনারপ, ফয়ভাবাদ, গাজিয়া- 
বাদ, জব্বলপুর, মুজাপুর, নেপাল, ভোটান, পাঞ্জাব ও কাম্মীর প্রভৃতি 
স্থানের ছাত্র অধ্যয়ন করিতায। বঙ্গের একমাত্র ছাত্র কেবল আমি 
একাই ছিলাম। আমি বাঙ্গালী বলির সকলেই আমাকে ঘৃণা করিতেন 
কিন্ত পরীক্ষায় আমি প্রত্যেকবারেই সব্বোচচ স্থান অধিকার করিতাম, 
ইহাতে তাহার। সকলেই আমার নিকট নত হইয়৷ থাকিত ও বাঙ্গানী 
জাতির প্রশংসা করিত। ১২৩ 


ভমিরদ্দীনের রাজনৈতিক মতাযত ও চিন্তা-ধারণ। সমকালীন মুসলিম 
ধর্মীয় নেতৃব্ন্দ বিশেষ করে মুনুশী মেহেরুল্লাহ্‌ ও ফুরফুরার পীর মুহম্মদ 
আবুবকর এবং মুসলিম-পরিচালিত সাময়িকপত্র বিশেষ করে “ইসলাম- 


৮৮ 


প্রচারকে'র দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।১৭৪ তর রাজনৈতিক 
চিন্তা-চেতনা বিশেষণ করলে দেখা যায় তিনি আর্ধসামাজিক-রাজনৈতিক 
কর্ম-তৎপরতায় জাতিগত স্বাতশ্ৰ্ের প্রতিপোধক ছিলেন, সরকারবিরোধী 
কোনে রাজনৈতিক আন্দোলন ব! কর্মকাণ্ড তিনি অনুমোদন করেন নি। 
দাবী-দাওয়া আদায় কিংব সমস্যা-মোচনের উপায় হিসেবে আবেদন- 
নিবেদনের নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তিনি বিশ্বাপী ছিলেন। রাজ-সরকারের প্রতি 
'আনুগত্য প্রদর্শনকে তিনি নৈতিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন। 
জমিরুদ্দীন “মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। 
১৯০৬ (১৩১৩) সালে নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র চাক।- 
শধিবেশনেই “নিখিল ভারত মুসলিম লীগ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নব-গঠিত 
রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্ষেও তাঁর যোগসূত্র ছিলো ॥। ১৩১৪ সালে করাচীতে 
অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রথম বাঘিক সন্মেলনে তিনি বঙ্গ-প্রদেশের অন্যতম 
প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন । রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষ 
কবে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৬৬-১৯১৫) ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর 
সঙ্গে তাঁর ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলে। | চট্টগ্রামের মওলান। মণিরুদ্জামান ইসলামা- 
বাদীর রাজনৈতিক মতাদশের কারণে জমিরুদণীন তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। 
ঝিটিশের তুরক্কনীতি বঙ্গ-ভারতের মুসলমানদের মব্যে ব্যাপক প্রতি- 
ক্রিয়ার স্থষ্টি করে এবং ধশীয় অনুভূতির সূত্র ধরে তুরস্কের প্রতি এদেশের 
মুসলমান-সমপ্রদায়ের সহানুভূতি ও সমথন দানা বাধে । এ-ক্েত্রে জমিরুদ্দীনের 
ভাল্য যা সঙ্গত ছিলো তা তিনি ন। কবে তুরক্ষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন 
ক্রম্বধমাণ মুসলিম জনমতের বিপক্ষে ও ব্রিটিশ-রাজের সপক্ষে সক্রিয় 
ভুমিক৷। পালন করেন। তার এই তৎপরতাকে অভিণন্দিত করে মদীয়ার 
ডিস্ট্রিইউ ম্যাজিস্ট্রেট ১৪ জানুয়ারী ১৯১৫ এক পত্র প্রেরণ করেন ঃ 
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মুন্শী জমিরুদ্দীন রাজভক্তি ও রাঁজান্গত্য প্রদশনে কখনো শৈথিল্য 
করেন নি। ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোনো 'আন্দোলনই তাঁর 


৮৯ 
৬.্মনশী শেখ অমিরুদ্লীন 


বিন্দুমাত্র সহানুভুতি বা সমর্থন লাভ করে নি। যীর। এসব আন্দোলনে যুক্ত 
ছিলেন জমিরদ্দীন তীদের প্রতিও প্রসন্ন ছিলেন না । খীস্টান-মিশনারীদের 
ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদের (সঃ) বিরুদ্ধে কৎসাপূর্ণ ও আপত্তিকর পুস্তক 
রচমার পরিপ্রেক্ষিতে মুদলমান সমাজ কোনো কাধকর ব্যবস্থা ন। গ্রহণ 
করায় কিছুটা! ব্যঙ্গ ও ক্ষোভ মিশিয়ে এই উদ্যোগহীন নিলিপ্ততার প্রতি 
ইঙ্গিত করে জমিরুদীন বলেছেন; “...খেলাফতি দল কোথায় * স্বরাজ 
দল কোথায়? ধর্মের জন্য তোমাদের নাকি প্রাণ পৃড়িয়৷ ছাই হ্রাছিল 
এখন কাজের বেলায় পাইনা কেন ?১২৬ 


জাতীয় আন্দেলনের অন্যতম পর্ধায় হিসেবে স্বরা ও স্বাধীনতাকামী 
জনগণ ক্রমশ যখন তীবতর আইন-অমান্য আন্দোলন শুর করেছে, তখনে। 
জমিরুদ্দীন তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন । তিনি সবান্বক চেষ্টায় রাজশাহী জেলায় 
এই আন্দোলনের বিপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে চেষ্ঠ! করেন । তীর এই প্ররাস 
বাংলা সরকারের গহ্‌্দয় স্বীকৃতি অর্জন করে। রাজশাহীর কমিশনারের 
স্বাক্ষরে ৭ মার্চ ১৯৩১ তারিখে ০০৬০৪171198: 0 89794-এর একটি শ্বীকৃতি- 
পত্র তাকে প্রদাণ করা হয় 2 
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রাজনীতি সম্পর্কে তার রক্ষণশীল ধারণা ও বিশ্বাস রাজ!নুগত্য ও রাজস্াতির 
খাতেই প্রবাহিত হয়েছিল । 


সমালোচক লক্ষা করেছেন £ 

"**আচেতৃমভাবেই জমিরদ্দিণ দীর্ধকাল যাবৎ প্রত্যক্ষ রাজন তি সাথে 
সংযোগরক্ষা করে এসেছেন। তার বক্তা করবার বিস্ময়কর ম্মত। 
এবং জনমত গঠত্নর দক্ষতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইতরাজ সবকারের 
স্বার্থে বারংবার বাবজৃত হয়েছে। আমরা জানি এককালে “ছীগলাম- 
প্রচারক' পত্রিকার সাথে জমিরদিলের সম্পক অতান্ত ঘমিষ্ঠ ছিল। 
তার রাজনৈতিক মানসগঠগনে ও চিন্তাধারায় এই সম্পরকের প্রভাব স্মরণ 
করা দরকার | বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে যখন কধাগুসী-্দেশী- 


৯০ 


সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনে বাংলাদেশের আকাশবাতাস মুখরিত, সরকার- 
বিরোধিতায় দেশের জনমন উত্তেভিত 'ইসলাম-প্রচারক” তখন মুসলমান 
জনসাধারণের মধ্যে রাজভন্তি প্রচারে এবং সবপ্রকার .বাজনৈতিক 
আন্দোলনের বিরোধিতায় সর্বপ্রযত্বে আত্মনিয়োগ করেন । 'ইসলাম- 
প্রচারকে'র সহযোগীরূপে জমিরুদ্দিন তৎকালে যে রাজনৈতিক দীক্ষানাভ 
করেছিলেন তারই অনুসরণ করে তিণি পরবর্তীকালে দশের যুগে, 
বিশের যুগে এবং ত্রিশের যুগের প্রারন্তে। ৯২৮ 


জাতায় শীবনের ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মল, ম্লোভোধারার সঙ্গে 

মুসলমান শমাভের গরিষ্ঠ অংশের ষে বিচ্ছিন্নতা জমে|ছিল জমিরদলীন ছিলেন 

ই ধারার* পখিক। রাঁজদীতি ক্ষেত্রে তার এই আন্দোলন-বিমুখ ভূমিকা 
ও কর্মকাণ্ড ছিলে। কালবিরোধী--য্গচেতনার বিপক্ষে । 


মে হেরুকলাহ, ও জ্মিরুদ্ণান 

যার সংস্পর্শ ও গানিব্য জমিরদ্দীনের জীবনচেতনায় সবাধিক প্রভাব বিস্তার 
করেছে তিনি মুনশী মেহেরল্লাহ ॥ ভমিরুদ্দীনের ইসলাষবর্মে পুনঃ প্রত্যাবর্তন 
এবং উত্তরকালে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের মূলে মেহেরুল্লাহর ভূমিকা ও অবদান 
'সবিস্মরণীয়। মেহেরুল্লাহর সঙ্গে আসল কোরাণ কোখার” এই বিতর্কের 
স্ত্র ধরে ভমিরুদ্দীনের ভ্রান্তিমোচন হয় এবং পূনরার ইসলাম গ্রহণ করেন। 
তার আত্বকথার ভমিরুদ্দীন আঁফসোপ করেছেন, বিদে খীষ্টিরান” পুস্তক ও 
মেহেরুল্লাহর মতো প্রচারকের দাক্ষাৎ পেলে মিশনারীদের ধোকায় বিভ্রান্ত 
হয়ে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতেন না তিনি। 

মেহেরুল্লাহর সঙ্গে জমিরদ্দীনের যোগাষোগ ঘটিয়ে দেন ইগলাম- 
প্রচানক' সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ । মেহকল্লাহ অমি- 
কদশীনকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁকে সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করার 
জন্য মেহেরুল্লাহর প্রচেষ্টার কোনো৷ তুলনা হয় না। ১৩০৪ সালের 


১৮ বৈশাখ আন্তরিকতা ও অন্প্রেরণা-মিশ্রিত এক পত্রে সেখেরুলাহ 
লেখেন 5 


আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিই, আপনি প্রথমত চা রি 
এক এবটী প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিণড জীবনী সুধাকরে প্রকাশ, করিতে 
থাকুন এবং ধন্ম সম্বদ্ধে ২/১ খানা পুস্তকপুস্তিক। প্রকাশ করুন, যদি 


৯৯ 


ছোঠ ছোট পুস্তক ছাপার ব্যয় বহন কর। আপনার ক্ষমতা ন। হয়, 
তবে খোদাতালার ফজল হইলে আমর! সে ভার বহণ্ণ করিব। এইভাবে 
ক্রযে সমাজের নিকট পরিচিত হইলে আমর! দূরদারাজস্থ ধন্মসভা হইতে 
আপনাকে নিমন্ত্রণ করাইব। মধ্যে কতকটা সভাতে বক্তৃতা করিলে 
আপনি শীঘই সাধারণ মুসলমানের ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন। তখন 
'অবাধে আপনি বঙ্গের চারিদিকে প্রচার করিয়। প্রতিপত্তি লাভ করিতে 
পারিবেন । ৯হ* 


মেহেরুল্লাহর পরামর্শ ও উপদেশ অনুসরণ করে অমিরুদীন কালক্রমে বঙগ- 
বিখ্যাত প্রচারক ও লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । 


১৩০৪ সালে মেহেরুল্লাহর উদ্যোগ ও অথানুক্ল্যে প্রকাশিত জমি- 
রুদ্ধীনের “আমার জীবনী ও ইসলামগ্রহণ বৃত্তান্ত" পুস্তিকায় জামরুদশীনকে 
গাহায্য-সহযোগিতার জন্য তিনি যে আবেদন প্রচার করেন ত। বিশেষ 
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শেখ সাহেব মুসলমানধর্থ্ প্রচারাথে স্বীয় জীবন উস করিয়াছেন। 
তিনি এখন উপযুক্ত সাহায্য পাইলে পুস্তকাদি রচনা ও তেজন্বী ভাষায় 
বর্জত। ছারা এফূলামবিরোধী বিবিধ সম্প্রদায়ের গৰ খর্ব করিতে 
পারিবেন। অতএব, হে স্বধমর্ম-হিতৈষী মুসলমান ভাতাগণ আপনার! 
সত্বরেই উক্ত শেখ সাহেবকে নিমন্ত্রণ দিয়। তাহার সুমধুর ওয়াজ শুণিয়। 
জীবন পার্ক ও বথাপাধ্য অর্থ সাহায্য ছারা ইস্লামধম্ম প্রচারাণ্ধে 
তীহাকে উতৎপাহিত করুন। 


ব্রত ও কর্ষে এই দুই সমানধর্মাব প্রথম সাক্ষাৎ হর ১৩০৪ সালের 
১৩ ফাল্গুন কৃষ্টিয়ার ক্মারখালী থানার পান্টী গ্রামে এক ধর্মসভাকে 
কেন্দ্র করে। এই ধর্মসভার বিবরণ দিতে গিয়ে মেহেরুল্লাহ অমিরুদ্দীন 
সম্পর্কে একটি উজ্ভুল ধারণা দিয়েছেন £ 
আমি নিজে অনেক সভায় বক্তৃতা করিয়াছি ও অনেক বক্তার বত 
শুণিয়াছি, কিন্ত শেখ জমিরুদ্দীন সাহেরের বক্তৃতায় শ্রোতাগণকে যে 
প্রকার ধমর্মভাবে বিভোর হঙতে দেখিয়াছি, ঘেরূপ আর কখনও নয়ন- 
গোচর হয় নাই । হে মুললমান ভ্রাতৃগণ! আমাদের কি মৌভাগ্য! 
কি গৌরবের বিষয়! খৃষ্টান মিসনারীগণ সহম্ন সহস্র টাকার শ্রাদ্ধ 


2 ৭ 


করিয়াও যাদুশ একটা রত্বনাভ করিতে পারিতেছেননা, আমরা কেবল 
সত্য মনাতন ইসলামধমের্শর পবিত্র শক্তি বলেই তাদৃশ একটা অমূল্য 
রত্মলাভ করিয়াছি । কিন্তু হা! মোসলেমসমাজ ! তুমি কি সেই মহারত্বের 
গৌরব বঝিবে? হে স্বধম্ম হিতৈষী মুসলমানগণ ! অন্তত: একদিন তীঙার 
মধুমাখা মুখের সুধায়য় উপদেশ এবণ করিয়া জীবন সাথক কর।১৩০ 


এই আবেগমণ্ডিত বিবরণে জমিরুদ্দীনের প্রতিভ! ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় যেমন 
আছে, তেমনি জমিরুদ্দীনের জন্য মেহেরুল্লাহার অনুভূতি ও আন্তরিকতার 
বিষয়টিও প্রতিফলিত হয়েছে। 

মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুকাল পর্বত দ'ভনে একসঙ্গে অসংখ্য সভাসমিতিতে 
যোগদান করেছেন । জমিরুদ্ীনের সক্রিয় শহকারিতা মেহেরুললাহর মিশনকে 
আরে! গতিমর ও ফলপ্রসূ করে তুলেছিল । এই সময়কালে, বলা চলে, 
জমিরুদ্দীন চিলেন যেহেরুল্লাহ্‌র ছায়াসঙ্গী। দশ বছর মাত্র তীদের সাহচর্ধের 
বয়প, তবুও এই সময়কালের পরিসরেই দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক কীতিময় 
গভীর শৌহার্দ্যের বন্ধন | 

অঁমিরুদ্দীন গ্রন্থ-রচনা ও প্রকাশনার বিষয়ে মেহেরুল্লাহর উৎসাহ, 
পরামর্শ ও সহযোগিতা বরাবর লাভ করে এসেছেন। তারই অনুরোধ ও 
প্রেরণায় রচিত হয় “হজরত ইসা৷ কে" পৃস্তক। পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে 
যথাযখ মংশোধনও করে দেন তিশি। পুস্তকটি মেহ্েরুল্লাহকেই উৎসর্গ 
করা হয়। উৎসগ-পত্রে জমিরুদীন যে-বক্তবা পেশ করেছেন ত৷ নিছক 
বিনয় বা সৌজন্য নয়, আক্ষরিক অথেই সত 


মহাজন ! 

মুসলমানসমাজে যদি কেহ আমার হিতৈষী বন্ধু খাকেন, তাহা হইলে 
আপনি। কারণ আপনি আমার যত উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, 
এত আর কেহ করেন নাই। এইজন্য আপনাকে আমি অন্তএকরণের 
সহিত ভক্তি করিয়। থাকি। আপনার ধাণ জীবনেও পরিশোধ করিতে 
পারিবনা । আপনি অধ:পূতিত বঙ্গীয় মুপলমান সমাজ ও ধর্শের উন্নতি- 
কল্পে স্বীয় জীবনোতসর্গ করিয়াছেন : স্ততরাং মত্প্রণীত “হজরত ইপ। 


কে? আপনার স্ুুপবিত্র কর-কমলে শোতা পাইবে আশায় অর্পণ 
করিলাম । 
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জনিরদ্দীনের ইসলামের সত্যত। সম্বন্ধে পরধন্মীববন্বীদিগের মন্তবা' পুস্তকটির 
পরিকল্পনা ও প্রকাশনাতেও মেহেরুল্লাহ্‌র ভূমিকা ছিলে! 


অগ্রজপ্রতিষ বান্ধব মেহেরুজ্লাহর অস্তিযমকালের কথা মনম্পর্ী ভাষায় 
বিবৃত করেছেন জমিরুদ্দীন 2 
আমি (গ্রন্থকার) তীহার কঠিন পীড়ার সংবাদ শুনিয়া ২১শে জ্যৈষ্ঠ 
[১৩১৪] ছাতিয়ানতলার গমন করি । শরনাগারে প্রবেশ কারলেই তিনি 
অতি ক্ষীণ স্বরে “আচ্ছালামে। আলায়ক্ষ” বলিলেন। পর্বে আর কোন 
কথা বলিতে পারিলেন না। ডাক্তার কখা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন 
শুনিয়া আমিও আর কোন কখ। বলিলাযন। । মুখের দিকে চাহির। 
কেবল অশ্ু বিশঙ্জন করিতে লাগিলাম। পে দৃশ্য কি হৃদরবিদারক ! 
_তিঘি আমার গায়ে হাত দিলেন এবং কি কি বল্সিলেন বঝা। গেলন।। 
সেইদিন রাত্রিতেই আমি কলিকাতার ম্ুপলমান ডাক্তার আনিতে 
রওয়ানা হই, কিন্ত ডাক্জার কি করিবে? রোগের ওঁধধ আছে বটে, 
কিন্ত মৃত্যুর ত উষধ নাই ।১৩ ১ 


মেহেরুলাহ্‌র মৃত্যাতে শৌক-বিহবন জমিরুদ্ীনের আর্ত-উচ্চারণ তার বেদনার 
গভীরতাকে প্রমাণ করে--“পাঠক শাব কি পিখিব? লিখিতে হৃদয় বিদীণ 
ইতর, লেখনী অগ্রপর হারনা ।”১৩২ “শোকানল' পৃক্তহক মেহেরুলাহ-স্মরণে 
ষে শোক-কবিতাটি সংকলিত হয় তা-ও হৃদয়স্পশী £ 


হায় হার হায়! ভহদ কেটে যায়! 
অকালে পে মহান, 
কীদায়ে সবার, চলিরেশ হায়, 


আশাধারিয়। এ ভূবন । 


কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতার অনুরোধে জযিরদ্রীন তাঁর “পোদরপ্রতিম' 
মেহেরুল্লাহর একটি জীবণচরিত রচনা করেন। এই গ্রন্থের “বিজ্ঞাপনে তিনি 
উল্লেখ করেছিলেন £ 
। , হায়! আছ প্রার ৯/১০ মাস অতীত হইল, বল্গের সর্ব প্রধান মুসলমান 
বাগ] ও. ঘমাজসেবক, মোগলমানদিগের উন্নতির পথ-প্রদর্শক ও 
₹ সমাঁজ-সংস্কারক, স্থকবি, সুলেখক ও ইদলামধর্ম প্রচারক, সবর্বজনপ্রির 
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মুব্শী মোহাম্মদ মেহেরউল্ল। সাহেব পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্ত 
বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গে অনেক সুলেখক, সুদক্ষ ও সুযোগ্য 
বাক্তি থাকিতেও, মুনৃশী মরছম সাহেবের জীবনী বাহির হইলন।। 


ফলে এরই ত্রি-অপনমোদনের জনা মেহেরুল্লাহ-ঘনুরাগীদের অনুরোধে তিনি 
'যেহের-চরিত' রচনা করেন। অবশ্য মেহেরল্লাহর বন্ধু, মহচর, অনুগামী 
ও গুণগ্রাহী হিসেবে এ-কাজের তিনিই ছিলেন বর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি 
পুরবত্ণকালে মেহেরল্লাহপন একাধিক জীবনী প্রকাশিত হলেও আন্তরিকতা, 
তথাসমাবেশ ও রচনাগুণে “মেছের-চরিত'ই শ্রেষ্ঠ। শুধু মেহের-জীবনী 
রচগা করেই তিনি তার দারিত্ব শেষ করেন নি, ধয ও অমাজের সেবায় 
উতৎসগীকৃত দবিদ্র-নিংস্ব-সম্পদহীন মেহেরল্লাহর অপহায় পরিবার-পররিজনের 
ভরণপোষণ এবং সন্তানদের শিক্ষার সহায়তার জন্য “উপকৃত' মুসলিম 
সম্প্রদায়ের নিকট উদাত্ত আহ্বান ও আকুল আবেদন পেশ করেন। 
মেহেরুল্লাহ্‌র পুত্র মোখলেস্ুর রহমানের নিকট শুনেছি, জমিরুদ্দীন নিয়মিত 
'মহেক্ল্াহ-পরিবারের খোঁজ-খবর রাখতেন । ১৩১৫ সালে যখন মেহে- 
রুলাহর “বিধবা-গঞ্জনা” এবং “হিন্দুধন্দধ রহম্য ও দেবলীলা' পৃস্তক পুনর- 
প্রকাশের দায়ে তার পুত্র মসুর 'আহমদ আদালতে দণ্ডিত এবং মোকদমার 
অনা “সবস্বহারা' হান, তখনও নেই দদিনে সাহায্য ও সহানুভতি নিয়ে 
অসহাশ এই পরিবারের পাশে এসে দাড়িরেছিলেন জমিরুদ্দীন | 


মেছেকুলাহর মৃত্যুর পর তীর শুন্যতা অনেকাংশে পূরণ করেছিলেন 
অমিরুদ্দীন | মেহেরুল্লাহৃর অবতষানে এক বিরাট ধঙ্মীয়-সামাজিক দারিত্ব 
বর্তার জমিরুদ্দীনের ওপর এবং তিনি তা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। 
'মামরা পূর্বেই বলোঁছি জমিরুদ্দীনের জীবনে মেহেরুল্লাহ্‌র প্রভাব ছিলো 
অপরিদীম। সমাজ-সংক্কার ও রাজনীতি বিঘরেও জমিরুদ্দীন মেহেরুল্লাহরই 
অনুসারী ছিলেন । তবে সমাজচেতনার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে তুলনায় 
মেহেরুল্লাহ অধিক অগ্রসর-চিন্তার অবিকারী ছিলেন মেহেরুল্লাহ. ধমীয়- 
প্রচারণার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা নিয়ে যে পরিমাণে ভেবেছেন, 
জমিরুদীন সেদিকে ততোখানি মনোযোগ দেন নি, তীর চিন্তা ছিলো এক- 
মুখীন এবং ত। মুলত ধর্মকেন্দ্রিক। তবুও মেছেরুল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারকে 
সততা ও যোগ্যতার মঙ্গে বহন করে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব জমিরদ্দীনেরই 


৯৫ 


প্রাপা। ইসলামী রেলেসীর এই দৃই ব্যক্তিত্ব ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক, 
উভরের মিলিত কর্মসাধনায় বাঙালী মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন 
অর্জন করেছিল আকাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা | তাই মেহেরুলাহ, ও জমিরুদ্দীন, 
এই নাম দৃ'টি, যৃক্তভাবে উচচারিত হওয়ার দাবি রাখে। 


৯৬ 


সম্মকালীন প্রতিক্রিয়া 


প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়েই মুন্শী জমিরদ্দীনের কর্মভীবনের সুত্রপাত। খীস্টান 
মিশনারীদের প্রচারণা ও কার্ধক্রযের বিরোধিতা করে তিনি প্রাগরক ও 
লেখক হিসেবে আবির্ভূত হন। তীর পূর্বে সীমিত ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের 
পক্ষ হতে খ্রীস্টান মিশনারীদের মোকাবেলার চেষ্টা হয়। কিন্তু তীর 
আবির্ভাবের ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিশেষ আলোডতুনের স্য্টি হয়। 
তীর প্রতি সমকালীন মানুষের আগ্রহ ও কৌতুহলের একটি বড়ে। কারণ 
খ্ীস্টধর্স গ্রহণ এবং পুনরায় ইসলামধর্মে প্রত্যাবর্তন । এই প্রার্রী মওলানা'ৰ 
বক্তব্য যে খীস্টানসযাজ খুবই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতেন এবং তার 
প্রতিক্রিয়াও যে গভীর হতে। তার দৃষ্টান্ত এই আলোচনায় পাওয়। যাবে। 
জঅমিরুদশীনের ইসলামধর্ম ত্যাগ করে খ্বীস্টব্ন গ্রহ্থণের ফলে মুসলমান 
সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্থাষ্ট হয়। বাণ্তাইজ হওয়ার পর তিনি যখন 
কিছুকালের জন্য বাড়ীতে আসেন তখন স্বানীয় মুসলমান সমাজের প্রতিক্তিয়া 
কেমন হয়েছিল সে-সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন £ 
১৮৮৮ খীষ্টাবন্দে আমি নিজ বাটী গমন করিয়া ৫/৬ মাস অবস্থান 
করিলে মেহেরপুরের সাধারণ মোসলমান সমাজে একট। হুলস্কুল পড়িয়া 
যায়, আর মুর্খেরা বলে যে খীষ্টান লইর! আহ্ারাদি করিলে আমাদিগের 
ধন্ম নষ্ট হইবে ..- 1১৩৩ 


কোরআন শরীফের মৌলিকত্ব সম্পরকে সন্দেহ পোষণ করে সাময়িকপত্রে 
তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে (১৮৯২) মুপলমান সমাজের পক্ষ থেকে তার 
তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌ | 

জমিরুদীনের মতে প্রতিভাবান, দন্দম ও শিক্ষিত মিশনারীর খ্রীস্টধর্ম- 
ত্যাগ এবং পুনরার ইসলামধর্ম গ্রহণের ঘটনাটি খ্রীস্টানসমাজকে বিস্মিত ও 
ব্যথিত করে। তকে প্রলুষ করেও তারা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাতে 
ব্যর্থ হন। জমিরদ্দীনের ইসলামধর্মে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি মুসলমান সমাজের 


৪৯৭ 


বড়ো একটা অংশ সহজে মেনে নিতে পারেন নি। মুললমান সমাজের এই 
মনোভাবের কথ! তার জবানীতেই জান। যার £ 


মুসলমান হইলাম বটে, কিন্তু নদীয়৷ জেলার অশিক্ষিত মুপলমান্সমাজ 
আমাকে সমাজে লইতে অনিচছুক হইল।১৩৪ 


তার জীবনীকার জানিয়েছেন £ 
শেখজির আশেপাশে গেরে লোক যত 
আপূপ মাঝারে তাঁরা করিল হুজ্ভঞত॥| 
শেখেরে লইর। তাবা চলিতে না চায়। 
খাওয়া-পেওয়া না করিবে এক বিভাগায় || 
জেয়াফত মা করিবে কাম কারবাবে। 
দেখহ নাদানী কেরছা করে লোক সারে ।। ১৩৪ 


তবে মুসলমান বিদ্বদূসমা ভমিরুদ্দীনের এই প্রত্যাবত্নকে স্বাগত 
জানিয়েছিলেন। 

সমকালীন সমাজের প্রতিক্রিয়ার একটি প্রধান অংশ জড়ে আছে 
জমিরুদ্দীনের রচনা-প্রপঙ্গ। জমিরুদ্দীনের "হজরত বাবার ইগ্ডিলের পেশ- 
খবরী' প্রথমে প্রবন্ধীকারে “ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে 
ক্ষুদ্র পুস্তিকাঁকারে মদ্রিত হয়। বৈশাখ ১৩১৬ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হর। তার এই সংক্ষিপ্ত পৃস্তকটি খ্ীস্টান-মহলে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার 
স্যষ্টি করে। এই পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণের (১৩১৮) “বিজ্ঞাপনে জমিরুদ্দীন 
সেই প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন 2 


কোরাণ শরীফের বঙ্গানুবাদক পাবনার পাদরী গোল্ড স্যাক্‌ সাহেব 
আমার পুস্তকের একখানি প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশ করেন, এবং এপিফ্যানি 
কাগজের সম্পাদক ১৯০৯ এর ১২ই ভুণ এবং ১৯শে জনের এপি- 
ক্যানিতে আমার পুস্তকের ঘোব প্রতিবাদ করিয়। প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
আমি তাহাদের প্রতিবাদের যথাযথ উত্তর লিখিলাম এবং আপত্তি খগডন 
করিলাম । 


১৩৩১ সালে (ধ আগষ্ট ১৯২৪) মেহেরপুরের ভবেরপাড়ায় একটি 
ধর্ণসভা৷ অনুষ্ঠিত হয়| মেহেরপুরের উকিল মোহান্দ মোহপেনের গভাপতিত্বে 


৯৮ 


যুন্শী জমিরুদ্দীন প্রধান বক্তা ছিলেন এই সভায়। এখানে ভবেরপাড়া 
রোমান ক্যাথলিক যিশনের পাত্রীদ্বয় মাকী ও করুণী বিরচিত “সত্যধর্মম 
নিরূপণ” (১৮৯৯) নামে একটি পুস্তক তীর হত্তগত হয়। বইটিতে হজরত 
মোহাম্মদ (সঃ) ও ইসলামধর্ন সম্পর্কে কৃত্স৷ প্রচার ও করুচিপূর্ণ আলো- 
চনা কর! হয়। বিশেষ করে হজরতের চরিত্র সম্পর্কে অশ্ীল ও আপত্তি- 
কর মন্তব্য কর। হর। জমিরুদীন উক্ত সভাঁতেই এই বইয়ের বকতবোর 
তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচন। করেন। পরে মেহেরপুরের এক সভায় এই 
আপত্তিকর বইয়ের প্রতিবাদে পুস্তক রচণ। ও মোকর্দমা দায়েরের সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়। জমিরদ্দীনের অনুরোবে এ-বিঘয়ে ফবফুনার পীরপাহেব মুহম্মদ 
আবুবকর “"ইদলামধর্মে পাদূর ভীষণ আঘাত" শিবোনাষে একটি “বিজ্ঞাপনের 
দশহাজাব মুদ্রিত কপি প্রচার করেন। এতে উক্ত বইয়ের বক্তবোর তীব 
নিন্দ। করা হয় এবং এর প্রতিবিধানের জন্য মূপলিম সমাজের কাছে আহ্বান 
ক্বানানো হয়। জমিরদ্বীনের উপুর প্রতিবাদ-পুস্তক রচনার দারিত্ব অপিত 
হয়। 

উপরি-উক্ত বিষরে মুন্শী ভহিরুদ্দীন ও মোহাম্মদ মোহসেনের যৌথ- 
স্বাক্ষরে একটি বিবৃতি “মোহাম্মদী, শরিবত'ঃ মোপলেম-দপূণ' ও 71791158317 
7১81) পত্রিকায় প্রচারিত হয়। এই বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে তা 1485531 
[21 ও “মোনলেম-দপতে' বিশেষ নিবন্ধও প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার 
অনুসরণে অন্যান্য পত্রিকাতিও এ-বিষয়ে আলোচন। হয় এবং কোনে। কোনে! 
স্থানে প্রতিবাদ সভাও অনষ্ঠিত হয়। ফলে সরকারের টনক নড়ে এবং 
বিষয়টির ব্যাখা। দিয়ে বাংল। সরকারেব পক্ষ থেকে ১৯২৫ সালে এক 
ইস্তাহার (কমিউনিক) প্রকাশিত হয । এতে মরকার 'সতাধন্া নিরূপণ' গ্রন্থের 
বক্তব্যে মুসলসা'ন সমাজের ধর্মীয় অন্ভূতি আহত হওয়ার বিষরকে যুভিসজ্গত 
বলে স্বীকার করে নেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেণ। প্রশমনের কাবণে জানান 
যে, ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত পৃস্তকটি বিগত ১৫ বছর পুনমুদ্রিত হর নি 
এবং এর প্রকাশক ২৩ বছর পর্বে পরলোকগমন কবেছেন।১৩৬ যাহোক, 
জমিরুদ্দীন ও মোহসেনের প্রচারিত বিজ্ঞাপনই এসব বাদ-প্রতিবাদের উৎস । 
এই বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতেই এ-বিষয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়, 
বিভিন্ন স্বানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বোপরি সরকারও এ-বিষয়ে 
সচেতন হয়ে ওঠেন। 


৯৯ 


ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাত্রী রাউস রচিত “মোহাম্মদের বয়ান' পুস্তকে 
হজরত মোহান্মদ (সঃ) সম্পর্কে কৎসাপূর্ণ বিবরণ ও মন্তব্য থাকায় এর 
প্রতিবাদে মুন্শী জমিরুদ্দীন সাপ্তাহিক “মোহাম্মদী”তে “পাদরীর স্ববপ' শামে 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশ (১ কাল্গুন ১৩৩১) করেন । উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করে 
ঢাকার পাড্রী এল. নেডেল জোন্স “মোহান্বদী'তে ভার জবাব লেখেন 
(২৯ ফাল্গুন ১৩৩১) । তাতে পাদ্রী জোন্স স্বীকার করেন যে, এই ধরণের 
পুস্তকের মাধামে পরধর্ম-বিছেধ প্রচার করে “সত্যধর্শের উন্নতি হইতে 
পারেন” । এরপর জমিরুদ্দীন ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ সালের সাপ্তাহিক 
'মোহান্মদী'তে “ইসলামে পাদ্রীর ভীষণ আঘাত' নামে পাত্রী যাকব কাস্তিনাথ 
বিশ্বাস রচিত “ইসলামদর্শন' পুস্তকের সমানলাচনা করে এক ণিবন্ধ রচনা 
করেন। এই “ইসলামদশনে'ও যথারীতি ইসলামধর্ম ও হজরত মোহাম্মদ 
(সঃ) সম্পর্কে আপত্তিকর, অপত্য ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্তব্য কর। হয়। 
জমিরুদশিীনের যুক্তিপূর্ণ ণিবন্ধ পাঠ করে নেডেল জোনস 'মোহান্মদী'তে 
(১৯ আঘাঢ় ১৩৩২) উল্লেখ করেন £ 
আমি নিজে এই বইখানি আদৌ পড়ি নাই ।..-তথাপিও বই হইতে 
উদ্ধৃত বাক্যের দ্বারা বঝিলাম যে, ইহাতে আপত্তিনক বিষয় লিখিত 
হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি ট্রাকুট বুক সোসাইটীর সেক্রেটারী মহোদয়ের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এখন আপনাকে সস্তোঘের সহিত জালাইতেছি 
যে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত বইগুলি আর বেচিতে 
দিবেনন।। এবং তীহার হাতে যেগুলি আছে তাহাও নষ্ট করিয়া 
ফেলিলেন। এই বইগুলি মোপনমানদের মঘে আঘাত দিয়াছে বলিয়! 
আমি দৃঃখিত। ৯৩ 


জমিরুদ্দীনের প্রচেষ্টায় এভাবে খীস্টান-রচিত বিদ্বেষপূর্ণ কোনে। কোনো 
পস্তক খীস্টিয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করতে বাঁধ্য হয়েছিলেন । 

আর্ধ পরিব্াজক সন্নযামী স্বামী সদানন্দ বৈশাখ ১৩৩২ সালে গতকাঁ- 
করণ ও হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা ও" এলার্বেল নামে “হজরত রঙ্গুলে 
পাক মোহাম্মদ মোস্তফার (দ:) অযথা ও জল্ত মিথ্যা কৃৎসাপূণ একখানি 
পৃম্তক লিখিয়৷ পবিত্র এসলামে ভীষণ আঘাত ও মোসলেমহ্দয়ে দারুণ 
শেল বিদ্ধ” করেন। জযিরদ্দীন এর তীব্র প্রতিবাদ করে 'শরিয়তে-এসলাম" 
পত্তিকায় (চৈত্র ১৩৩২) “মোসলেম-হৃদয়ে দারুণ শেল। স্বামী সদানন্দের 


১০9 


শয়তানী" নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই বই সম্পর্কে জমিরদ্দীন 
মুসলমান সমাভের করণীয় কর্তবা সম্পর্কে সচেতন করে দিরে সরকারের 
হস্তক্ষেপের অনরোধ জানান £ 


...সমস্ত পুস্তকখানিই কৃৎসা ও গালাগালিতে পূর্ণ, এবং মোসল- 
মানদিগকে ভণ্ড, পাষণ্ড ধূর্ত, যবন এবং গ্রেচ্ছ প্রভৃতি কোন কথাই 
লেখক বাকী রাখে নাই । যাহা হাদিছ কোরাণে নাই, ফেকাহ অথবা 
কোন ইতিহাসে নাই সেই ভিত্তিহীন, জলস্ত মিথা। কথ প্রচার ও 
সমগ্র জগতের যোসলমানের আন্তর্দাহ করিয়া হিন্দু-মৌসলমানের মিলনের 
পথ সমূলে বিনষ্ট এবং উভয় জাতির মধ্যে বৈরবীভাব সংস্থাপন করিবার 
কি যে মহৎ উদ্দেশ্য মোসলেম-শক্র স্বামীজির অন্তরে বিদ্যমান আছে, 
তাহা সাধারণের জ্ঞানের অগোচর | এ বিষয়ে আমরা সদাশর বটিশ 
গবণমেন্টের দৃষ্টি আকষণ করিতেছি । মোসলমানগণ ; গ্রামে গ্রামে 
সভা করিয়া এই পুস্তকের প্রতিবাদ করুণ এবং যাহাতে এই পুস্তক 
চিরতরে বাজেয়াপ্ত ও লেখকের কঠিন শান্তিবিধান হয় সে সন্ধে 
সদাঁশয় বটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট অনুনয় করুন ।১৩৮ 


জমিরদ্দীনের এই প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেন। এ-পম্পর্কে 'শরিয়তে-এসলাম' পত্রিকায় “নদানন্দ-গ্রেপ্তার' শিরো- 
নামের লশংবাদে জানানো হয় 5 


বিগত চৈত্র মাসের [১৩৩২] "শারয়তেশএসলাম” “আমোসলেম-হৃদয়ে 
দারুণ শেল” শীর্ঘ ক প্রবন্ধে আধ্য পরিব্রাজক স্বামী সদানন্দকৃত হজরত 
মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এবং এসলামধন্মের অযথ। কুৎসাপূর্ণ “এলার্ম 
বেন--সতকীঁকরণ” নামক পুস্তক সম্বন্ধে আলোচন হইয়াছিল ! গবর্ণ- 
মেন্ট ইহ] জ্ঞাত হইয়া ১৫৩ বার জারীকরতঃ মি. আই. ডি. পুলিশ 
দ্বারা গত ১লা জুলাই তারিখে স্বামী সদানন্দকে গ্রেপ্তার করিয়৷ পাঁচশত 
টাকার জামীনে খালাপ দিয়াছেন 1১৩৯ 


বিচারে উক্ত পুস্তক বাজেয়াপ্ত এবং সদানন্দের ছ'মাসের কারাদ 
হয় তে 89 


১০১ 


রূচনা-নিদর্শন 


সিরাজ সমাধি দশনে 
[অপ্রকাশিত কবিতা] 


কোণ শাস্তি-সাধনায় মগ্র তুমি আভা, 
হে বঙ্গ-গৌরব-রবি নবাব সিরাজ ! 
পারে তব মাতামহ আলিবদ্দী খান, 
জড়াতে তোমার ক্লান্ত অনুতপ্ত প্রাণ 
তোমার ভগন সুরে মিশাইয়! তান, 
গাহিছে অনন্ত গীতি! এ খোশবাগান 
ব্যখিতের 'অশ্স্দরলে দিতেছে প্রাবিরা 
পখিক দীড়ার আসি স্তন্তিত হইয়া ! 
হে সিরাজ ! মহাবীর ইস্লাম-রতণ, 
সুপ্ত শাস্তিধামে হায় বসি অনুক্ষণ 
এখনও কি ভাব দেব আমাদের তরে, 
এখনও কি বঙ্গরাক্জা কভু যনে পড়ে? 
নিয়তির কাল-চক্রে হইয়ে পতিত, 
যদিও হে হ'লে তুমি অকালে নিদ্রিত। 
তথাপি ওখান হ'তে ক'রো আশীবর্বাদ, 
যেণ মোর। ভুলে যাই সন্তাপ বিষাদ । 
শার্তি দেবী নিত্য আগি দিন দরশন, 
তুমিও ভুলিয়া যাও “সংসার স্বপণ” ! 
পথিকের দই বিন্দু তথ 'দশুস্্লে 
দয়। করে উপহার লও প্রদতলে ! 


১০২ 


পণচন্জ্র 


চি 


পৃণিমার নিশি আজি কিব। মনোহর! 

হাসি হাসি পূর্ণশশী, নীন নভোভালে বসি, 
তুঘিতেছে কর দানে চকোর পিকর, 
পূণিমার নিশি আভা কিবা মনোহর! 


পরেছে ধরণী ধনী কৌমুদী-ব্যন, 

চাকমূখ হাপিভরা, কান্তি কিবা মনোহর।, 
আণন্দে মাতির। করে চাঁদে সম্ভাষণ, 
ভাব ভরে মাতোয়ারা, কি জুখমিলন। 


নর়শরঞন শশী হেরিয়। আকাশে, 

স্বচ্ছে সবোবর জলে, আহা। মরি কৃতুহালে, 
কুমুদিনী কত সুখে বদন বিকাশে, 
অধরে ধরেশা ছানি মনের উন্লালে। 


যেদিকে গেহারি, ছেরি উজ্ভলতীময় | 
বৃক্ষপত্র ফলদলে, নদীব নির্মল জলে, 

শযামূপ প্রান্তরে, নগ-শিবে, সুধাষর 

পড়েছে চাদের আভা, শোভা অতিশয় । 


বহিতেছে মন্দ মন্দ স্নিগ্ধ শমমীরণ, 

পরিমল ধনে ধনী, যৌবনে যেমতি ধনী, 
কতই গরবে 'আহা করে বিচরণ, 
পরধন হরি বল কে সুখী এমন? 


খেলিছে সরসী হোথ! চাঁদেবে লইয।, 

ক্ষণে রাখে ক্রোড়'পরে, স্রণে পুনঃ বক্ষে ধরে, 
ক্ষণে হাসে চারুমুখ আদরে চুষিয়া, 
খেলিছে শ্রসী রঙে চীদেরে লইয়া ! 


১০৩ 


তবু তব বপশশি ! নিফলক্ক ণয়, 

খুঁজিয়াছি চারিধার, দেখেছি জেনেছি সার, 
কলক্ক-বিহীন কিছু নাহি বিশৃময়, 
নিষ্ষলক্ক বল ভবে কাহার হৃদয়? 


জানন। চাতুরী কিন্ত তুমি শশধর ! 

এস যদি নেমে ভবে, শিক্ষা কত পাও তবে, 
কেমনে ঢাকিতে হয় কলঙ্ক দৃস্তর, 
কেমনে করপ হয় রূপ মনোহর ! 


চিরদিন নহ তুমি পূণ অবয়ব, 

কালি হবে দেহ ক্ষীণ, ক্রমে ক্রমে কান্তিহীন, 
কদিনের তরে বল এ ছার গৌরব ? 
সময়ে বিলীন আহা হবে ভবে সব | 


তবে রে দাস্তিক! কেন এত অহঙ্কার ! 

বিদ্যা, যশ, মান ধন, সাধিবে কি প্রয়োজন ? 
কদিনের তরে বন জগতে তোমার-_ 
প্রিয়তম জারা আর কুমারী কুমার? 


চপলার প্রভা প্রায় সব স্থুনিশ্চয় 

আছে দৃ-দিনের তরে, যাবে দু-দিনের পরে, 
আমার বলিতে ভবে কিছুই ত নয়, 
বিনা সেই সুপৃবিত্র ধর্ম সুধাময় !! 


তর্‌ তর্‌ বেগে শশী যেতেছে চলিয়া, 
যেন কোন নৃপবর, সঙ্গে বহু অনচর, 

বীরদপে যায় চলি অরাতি দলিয়া, 

সোণার কমল কিম্বা যেতেছে ভাসিয়৷ ! 


মম সুখদিন ফিরে আপিবে কি আর? 
জননীর কোলে থেকে, যবে চাদে ডেকে ডেকে, 


১০৪ 


দিতাম বাড়ায়ে হাত আনন্দে অপার, 
কোথা সে সময়! কোথা জননী আমার !! 


জলদ সহসা দেখি, চাদে আবরিল, 

কোথা সে সুষম। আর ? চারিদিক অস্ধকার ! 
যেন কোন নিশাচর শশীরে গ্রাসিল, 
কৌমুদী বিরহে তাই প্রাণ তেয়াগিল ! 


দেখিয়া চাঁদের দশ। ভাবিলাম মনে, 
মরণ আসিবে কবে : কোনদিন যেতে হবে, 
ত্যাজিতে হইবে সব, পত্র পরিজনে : 
সময় থাকিতে ধর ইস্লামে যতনে । 
| 'লহরী+ £ ভাদ্র-আশ্িন ১৩০৭] 


গজল 


১। দেখ দেখ সভ্যগণ, 
এ কি শুভ-সম্মিলন, 
জীবমে এ শুভক্ষণ, 
সোবহান আলা, সোবহান আল | 


২1 দেখেছ কি হেন দিন, 
একাসনে সমাসীন, 
ধনী গণি দীনহীন, 
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্ল। | 


৩। হিন্দু আর মোছলমানে, 
এক মনে এক প্রাণে, 
সম্মিলিত একস্বানে, 
সোবহান আলা, সোবহাপ আল্ল।। 
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৭ মুব্শী শেখ অমিরুদ্দীন 


8৪। তেয়াগিয়৷ দলাদলি, 
হ'য়ে সবে গলাগলি, 
এস গে! সকলে বলি, 
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্ল।। 


ছেড়ে সব অপকম্ম, 
বুঝহে ধন্মের মর্ম, 
“অহিংস পরম ধর্ম” 
সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা । 
[ “আসল বাঙ্গালা গজল"] 


৫. 


হজরতের নিষ্পাপ ও নিচ্কলহতা 


অন্তিষ নবী হজরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াছাল্লামের ণিষপাপ 
থাকা ন৷ থাকা প্রশ লইয়।৷ বর্তমানকালে যেন একট। হলস্থল পড়িয়া 
গিয়াছে। হজরত মোহাম্মদ (স:)মের নিষ্পাপ থাক। সম্বপ্ধে কয়েকখানি 
ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে পাত্রী সাহেবের কোরাণ শরীফের করেকটা আয়েতের 
অযথ। ব্যাখ্যা এবং তৎপসঘ্বন্ধে অযথা মত প্রকাশ করতঃ বর্তমান আন্দোলন 
উপস্থিত করিয়াছেন। 


যাহা হউক হজরত মোহাম্মদ (সঃ) নিষ্পাপ কি না এই প্রশের পরিক্ষার 
সিদ্ধান্ত করিতে হইলে প্রথমতঃ পাপ কি? এবং তাহ! কয় প্রকার? হজরত 
মোহাম্মদের (সঃ) পূর্ববত্তী নবীগণ নিষ্পাপ ছিলেন কি না? এই সকল 
বিষয়ের সমালোচনা কর আবশ্যক । তৎপর আমরা আমাদের নবী-ক্লমণি 
যে নিদ্পাপ তাহ পাঠকবর্গকে দেখাইতে চেষ্টা করিব! সদাপ্রভু ঈশুর 
( খোদাতায়লা ) খোদাতায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞতাব্যগক, খোদাতায়ালার 
অসন্তোষ উৎপাদক, খোদাতীয়ালার অবমাননাকর যে কোন বাক্য বল৷ কিন্ব। 
কাধ্য করা এবং প্রকাশিত বাক্যণিচয়ের অন্তর্গত আদেশ-্চক্রের (শরা- 
শরিয়ত) বহিভূত হওয়াই পাপ। 


পাপ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভজ্ঞ, তাহার মধ্যে কতকগুলি “মৃত্যা- 
জনক' আর কতকগুলি মৃত্াজনক নছে ; যেমন সাধু যোহণের প্রথম পত্রের 
৫ম অধ্যায় ১৬ পদ হইতে লিখিত আছে, “যদি আপন আ্রাতাকে পাপ 
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করিতে দেখে, যাহ। মুত্যুজনক নহে, তবে সে যাচ্ঞা করিবে এবং উহাকে, 
যাহার পাপকর্ম মৃত্যুজনক নহে, এমন লোককে জীবন দিবে। মৃত্যুজনক 
পাপও আছে, তাহার বিষয় তাহাকে বিনতি করিতে হয় ইহা বলিমা। 
বাবতীয় অধান্গিমকতা৷ তে৷ পাপ; পরন্ত যাহ। মৃত্যুজনক নহে, এমন পাপ 
আছে।” 
ইয়লামিক বিশ্বাসানূসারে নবীগণ সব্বপ্রকার 'মুতাজনক' পাপ হইতে 
সুরক্ষিত ও বিমুক্ত (মাসুম) অর্থাৎ নিশ্সাপ |... 
["যাস্থম মোভফা' ] 


হজরত ইসা কেঃ 

হজরত ইসা আঁলায়হেচ্ছালাম কে? এতৎসন্বপ্ধে বিচার ও মীমাংসা করা 
একান্ত কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে, কেননা আজকাল ইসাই বা খীষ্টান 
পাদ্রিগণ প্রায় সব্্ধদা সব্বত্রহ হজরত ইসা (আালাঃ)কেই একমাত্র 'নাজাৎ 
দেহান্দ। ব৷ ব্রোণকর্ত। বলিয়। প্রচার এবং বহুতর হিন্দু ও মুসলমান নর- 
নারীর হৃদয়-ক্ষেত্রে এ বিশ্বাপ-বীজ বপন করিয়া থাকেন। 

ইগাই বা খী্ানদিগের পূর্ণ বিশখাগ এই যে, হজরত ইসা বা যীশুই 
পূণ ঈশুর ; স্বয়ং অগত-পিতা স্বগীয় ঈশুর, মানবকে পাপী বা গোনাহগার 
দেখিয়া, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ কফৃফার! বিধানার্থ নিজেই বিবি 
মরিয়মের গর্ভে জন্]গ্রহণ ও “ইসা” নামধারণ করিলেন ; এবং ৩৩ বতপর- 
কাল জগতে থাকিয়া নানাবিধ উপদেশ প্রদান ও অলৌকিক ক্রিয়।৷ সম্পাদন 
করণাস্তে শেষে ইছদীদিগের হস্তে ক্রশের উপরে বিদ্ধ হইয়। প্রাণত্যাগ 
করিলেন। আবার তৃতীয় দিবসে জীবিত (জেন্দা) হইয়। স্বর্গে গমনপুবর্বক, 
খোদাতালার দক্ষিণ পার্খে বসিয়া ওম্মতের জন্য মোনাজাত (অনুরোধ) 
করিতেছেন । | 

এখন যে কেহ সেই ইসাঁকে খোদাতালার অবতার এবং ব্রাণকর্ত। বলিয়। 
বিশ্বাস করিবেন, তিণি আর কোনও পুশ্য (নেক) কার না করিলেও 
স্বর্গে (বেহেশতে) যাইবেন। ইসাই মিগনে টাকার অভাব নাই ; তাই এ 
মিসনসমূহ অণেক বেতনে পাত্রী ও প্রচারকগণকে নিযুজ করিয়া দেশে দেশে, 
স্থারে হারে এ কথ! প্রচার করাইতেছেন ১ পার্রিদিগের সেই অুমধূর প্রচারে 
9 গ্যগোধ প্রলোভনে অনেক সরল বিশ্বাসী হিগ্পু ও মুসলমান ইসাই দলে 
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তত্তি হইয়াছে ও হইতেছে । সুতরাং ইসাই এবং অন্যাণা শাস্ত্র দ্বার ধিশেঘ” 
রূপে মীমাংসা হওয়া আবশ্যক যে, হজরত ইগা কে? 

বাইবেল শাস্ত্রে জুলন্ত ভাষায় লেখ। আছে যথা --““একমাত্র ঈশুৰ আছেন, 
ঈশুর ও মনুধ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্ব আছেন; তিনি মনুষ্য ইসা ৷” 
ইঞ্রিল--১ম তীমথীয় পুস্তক ২ অধ্যায় ৫ পদ। হজরত ইসা যে খোদাতালা 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি ও মনুষ্য, উপরোক্ত বাইবেলের বচনর্টিতে তাহার 
জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 

শত শত দলে বিভক্ত প্রায় সমুদয় খীষ্টীয় মণ্ডলীই খোদাতানার প্রাপা 
সম্মান ও গৌরব হজরত ইসার প্রতি বর্তাইয়া থাকেশ। রোমান ক্যাথলিক" 
দিগের গিজ্জাঘরসমূহে' মেরীর (বিবি মরিয়মের) এবং হজরত ইসার প্রতি- 
মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়| সে সকল প্রতিমূত্তির সম্মুখে দীপ জালান ও 
ধূপের সুগন্ধ বিস্তার করা হয়। হজরত ইসা ও তীহার মাতার নামে 
স্তোত্রাদি পঠিত এবং তাহাদের নিকটে প্রার্থনা (মোনাজাত) করা হইয়। 
থাকে । প্রোটেষ্ট্যান্টদিগের গিজ্জাসমূহে এঁরপ প্রতিমৃত্তির পূর্গা না হইলেও, 
তথায় যে হজরত ইসাঁকে খোদাতালার আসনে বসান হইয়া থাকে, 
তাহাতে অনুমাব্রও সন্দেহ নাই। 

খীরষ্টানদিগের মতে পিত। ঈশৃর, পুত্র ঈশুর এবং পবিত্র আত্ম। ঈশুর, 
এই ব্রিত্বযয় তিনজন ঈশ্বর আছেন: এই কারণবশতঃ খীষ্টানদিগকে ত্রিত্ব 
পূজক বা 'তম্লিপ পরস্ত বলা হইয়৷ খাকে। 

তাহাদের যীশুপ্জার আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইলে স্পষ্টই বোধ হয়, 
যেন সব্বশ্রেষ্ঠ খোদাতাআলার সহিত তাহাদিগের আর কোন সন্বন্ধ নাঈ। 
যেণ তিনি খীষ্টানমগ্ুলীর নিকট হইতে জর ও বার্থক্যবশতঃ চিরকালের 
জন্য অবগরগ্রহণ করিয়াছেন । 

তাহাদিগের সঙ্গীত কীর্ভনাদিতে প্রায় শুনা বায় যে, পুত্র ঈশুরই 
পাপীর ত্রাণকর্ত।; একমাত্র পুত্রেরই কর্তৃত্ব ও প্রতাব। খীষ্টানগণ সঙ্গীত 
ও সঙন্কীর্তনকালে কেবল যীশুমহিমা গাইয়াই প্রায় পালা শেষ করিয়া 
থাকেন সবের্বোপরিস্থ খোদাতালার গুণকার্ত্ন তাহাদিগের নিকট প্রায় শুনা 
যায়না । 

এইসকল খীষ্টানগণ আবার হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘুণা ও 
ভতসন। করিয়া থাকেন ; তীহাদিগকে শত্তি, শিব, রাধা, কৃষ্ণ ইত্যাদির পুজা 
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পরিত্যাথ করিয়া খীষ্টের পূজা করিতে আহ্বান করিতেও ব্রটি করেনা । 
তাহাদের মতে ইসাই পূণ ও সত্যময় খোদাতালা, আর সকলই অসার ও 
অসত্য। আমর! মুসলমান (একেশ্বরবাদী), হজরত ইসা যে একজন ঈশ্বর- 
পূরায়ণ পয়গণ্র (তত্বুবাহক) ভিলেন, তাহাতে আমাদের অটল বিশ্বাস আছে। 
তিনি খোদাতাল৷ হইতে যে ইঞ্জিল কেতাব পাইয়াছিলেন, আমরা তাহাঁও 
বিশ্বাস করি। কিন্ত খীষ্টানগণ যে হজরত ইসাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া 
মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেন---ভাল, হজরত ইস কি কখনও আপনাকে ঈশুর 
বলিয়। পরিচয় প্রদান করিয়াছেন? না, কদাচ নয়। বরং তাহার বিপরীত 
কথায় বাইবেলখানি পরিপূর্ণ । এ অপঙ্গত উক্ভিটী কেবল খীষ্টান সম্প্রদায়ের 
মন:ঃকল্পিত ভিম্ন আর কিছুই নহে। 
তাহার। বাইবেলের কোন কোন বচনের প্রকৃত মর্তগ্রহণে অসমর্থ হইয়াই 
হউক,কিংবা ধর্মগুরুকে গৌরবাণিত কবণের মানসে হউক, তদ্দারা হজরত 
ইস্াকে খোদাতালার স্থলাভিষিক্ত বলিয়। প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাংয়া থাকেন : 
তাঁহারা কদাচ ভাবেন না যে, ক্ষদ্র শিশিরবিন্দুকে মহাসাগর এবং ধূলিকণাকে 
পব্ধত বলিয়া বর্ধন বা কল্পনা করিলে, বাস্তবিক তাহা হয়না ; বরং কল্পনা- 
কারী হাস্যাম্পদ হইয়াই থাকেন । 
হজরত ইস। খোদাতালার নিকটে সামান্য শিশির বিন্দু ও ক্ষুদ্র ধুলিকণা 
অপেক্ষাও ক্ষদ্রতর কিনা ; নিরপেক্ষ পাঠকমণ্ডলীই তাহার স্্বিচার করিবেন। 
[হজরত ইসা কে?] 


মুশিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ 

১৩ই বৈণাখ [১৩১৬] সোমবার প্রাতঃকালে দেওয়ান বাহাদুরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়৷ আমরা সদলবলে খোগবাগে গমন করিলাম, খোসবাগ মুখিদা- 
বাদের অপর পারে ভাগীরবীর তীরে অবস্থিত। এই উদ্যানে নবাব আলিবদ্ছি 
খাঁ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার কবর আছে। আমরা কবরন্বয় জেয়ারৎ করিয়া 
কারবাল। দিয় মতিঝিলে গমন করিলাম 1... প্রায় সাড়ে সাতশত বৎসর 
অতীত হইল মতিঝিল মুশিদাবাদের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে, মতিঝিল 
বর্তমান মু।শদাবাদের দক্ষিণ পৃব্বাংশে অদ্ধকোশ দূরে অবস্থিত।... 

*, জাক্রাগঞ্জের ন্বাববাটীর ভিতরে যে স্থানে সিরাজ হত হইয়া- 
ছিলেন, সেই স্বাণ দশন করি। সিরাজের হত্যা স্বানে একটী নিমের গাছ 
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ছিল, গাছটী ঝড়ে পড়িয়। গ্রিয়াছে। যে. গুহে সিরা হত হইয়াছিলেন, 
সেই গৃহের পশ্চিমে ১টী জাষ ও হটী কীঠালগাছি আছে, পৃবেরে প্রাচীর ও 
রাস্তা বর্তমান। সন্ধ্যার পৃব্বে ছিরাঝিলে গমন করি। এই হিরাঝিলেই 
নবাব সিরাজউদ্দৌলার আসল প্রাসাদ ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাক্ষসী ভাগীরথী 
তাহ! গ্রাস করিয়াছে; কেবল ঝিলের বাঁধাঘাটের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়। রহিয়াছে । 
এই হিরাঝিলে সিরাজের প্রকাশ্য ধনাগারে এক কোটী ছিয়াত্তর লক্ষ বৌপ্য 
মুদ্রা, বান্রশ লক্ষ স্বণমুদ্রা, দুই পিশ্কুক অমুদ্রিত স্বর্ণপিণ্, & বাক্স অলঙ্কার- 
খচিত হিরা-ভহরৎ ও ২ বাক্স অখচিত চুনিপান্া প্রভৃতি প্রস্তরখণ্ড এককালে 
মৌজুদ ছিল। হায়! কালের কটিল৷ গতিতে সকলই ক্ষয় হইয়। গিয়াছে |... 
১৪ই বেশাখ মুশিদাবাদ হইতে পলাশী গমন করি, মুশিদাবাদ রেললাইনের 
পলাশী ট্েশনটা কলিকাতা! হইতে প্রায় ৯৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ঠেশন 
হইতে ভাগীরথী নদীর তীর পর্যন্ত একটী পাকা সড়ক প্রস্তত হইরাছে, 
এই পথ প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত... | এই নব-নিন্মিত পথটা পৃশ্চিমাভিমুখিন্‌ 
এবং ইহার দুই পার্শেই যদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত। সমগ্র যুদ্ধাক্ষেত্রটি কালি করিলে 
বোধহয় 8/৫ মাইল হইবে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের স্থানে স্থাণে রেলগ্বারা বেক্টিত 
প্রায় ৫০টা ক্ষদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক নিম্মিত স্তম্ত আছে। এই স্তম্তগুলি ইংরেজ 
ও নবাব সৈন্যের শিবির স্থান নির্দেশ করিতেছে। স্তম্তগুলির প্রতোকটীর 
গায়ে লোহার পাতে ইংরেজী অক্ষরে কোনগিতে “মীরজাফরের সৈন্যের 
বাম অংশ”, কোগণটাতে “ইয়ার আলিফের সৈণ্যের দক্ষিণ অংশ”, কোনটীততে 
“আম্রকাণনের উত্তরভাগ”', কোনটাতে “আম্রকাননের উত্তরপৃকর্ব ভাগ” 
কোনটাতে “ব্রিটিশের অগ্রগামী কামান”, ইত্যাদি মানা কথা লিখিত আহছে। 
ভাগীরখী-তীরে কয়েকটী ইষ্টকশিন্মিত নকল কামান সারি সারি সজ্জিত 
থাকিয়৷ ঝবিটিশ-সিংহের বভ্রনাদী আসল কামানের কথা ফ্মরণ করাইয়। 
দিতেছে। পলাশী গ্রামটা এই নূতন রাস্তার বামদিকে অবস্থিত। এই গ্রামে 
ন'কড়ী মণ্ডল নামে একজন বৃদ্ধ আছেন। ইহার মুখে পলাশীমংক্রান্ত অনেক 
প্রাচীন কথা শুনিতে পাওয়া যাঁয়। ১৮৮৩ সা্ল বেঙ্গল গবণমেন্ট কর্তৃক 
একটী মনোমেন্ট স্থাপিত হইয়াছে এবং ১৯০৫ সালে 'আর একটী সুবৃহৎ 
মলোষেন্ট স্থাপিত হইয়াছে! এই মনোমেন্টে ইংরেজী অক্ষরে 89:19 
7910 01 22394 ; 079 23/1757 লেখা আছে। পরলোকগত সার জন 
উদ্ভবরব ১৯০২ সালে পলাশী দর্শন কারতে গমন করেন, সেইসময়ে 
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তিথি ন'কড়ী মগ্ডদের সহিত আলাপ করিয়া সন্ভট হইয়াছিলেন।: পথে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়। তীহার সম্মানের জন্য এক প্রকাণ্ড লাগী 
প্রদান করেন। সেই লাহীর মাথা, তলা ও গিরাগুলি রৌপ্য হার৷ সুন্দর- 
রূপে বাঁধান এবং ইছার মধ্যস্থলে রূপার পাতে ইংরাজিতে লিখিত আছে, 
11 1400051, চি) 51 01) ৮40০0100017, 802 090109- 19025... 
পলাশীর প্রান চাষ দিবার সময় আজও কৃষকেরা অনেক গোলাগুলি 
পাইয়া থাকে । পলাশী হইতে প্রায় & মাইল উত্তরে মাদনপাড়। নামক 
গ্রামে গবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মির মদনের সমাধি আজও বর্তমান 
আছে ।... 
[বাসনা £ ত্যৈষ্ঠ ১৩১৬] 


পারব্য কবিদ্বয়ের বিবরণ 
মহাকবি হাফেজের বিবরণ 


মহাকবি খাজ। হাফেজ সামস্দ্দীন, সুধিখ্যাত কবি শেখ মসৃক্ুলছদ্দীন সাদির 
ভাগিনেয় বলিয়। প্রসিদ্ধ । প্রায় সাত শত বতৎনর পুব্রে পারপ্য দেশের 
অন্তগ্গত সিরা গরে তীহার জন্য হয়। এরপ জনশ্ণতি আছে যে, 
তিনি সঞ্ধ্যাকালে এক সমাধি-মন্দিরে নিয়ত আলে দান করিতেন। এক 
দিন যাইয়া দেখেন, কয়েক জন আরেফ (যোগী) ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে বসিয়। 
আছেন । ভিনি ধ্যানস্থিত আরেফদিগের স্বগাঁয় ভাব দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে 
ধ্যান ধারণায় প্রবৃত্ত হয়েন। পরে তীহাদের নিকটে কিছু কিছু ধর্মোপদেশ 
লাভ করেন। সেই হইতেই তিনি এক ন্বগাঁয় নূতন জীবন প্রাপ্ত হন। 
ঈশুরপ্রেমে একেবারে প্রমত্ত হইয়া যান এবং “গজল” নাষক কবিতাবগ্নীতে 
গভীর প্রেমের নান। সুমিষ্ট বচন বলিতে থাঁকেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি 
মজজুব (প্রেমোন্যত্ত) ছিলেন; অর্থাৎ শরিয়তের অধীন হইয়া আমাদিগের 
ন্যায় রোজ। ও নামাজ পড়িতেন না। সবর্বদ। ধ্যানেই নাকি নিমগ্ন থাকিতেন। 
যতকান জগতে পারস্য ভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, ততকাঁল তাহার বিরচিত 
“দেওয়ান হাফেজ” গ্রন্থের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না। হাফেজের অণেক কথহি 
রূপক : তিনি “দেওয়ান হাফেজে" বলিয়াছেন, “দরবেশী পরিত্যাগ করিয়া 
ন্ুরালয়ে গিয়৷ সুরা পান কর। প্রতিমা পূজা কর, অগ্নি পুর্জকের শিষ্য হও। 
ইসলাম ধর্ম বিগহিত কথা বলাতে লোকে ততীহাকে কাফের বলিয়৷ মনে করিত । 
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তৎ্কালের লোকের! তাহাকে দৃশ্চরিত্রে বলিয়া জাণিত। তিমি পরলো 
গমন করিলে, তীহার অস্ত্যেহিক্রিয়ায় যোগদানে অনেকে অনিচ্ছুক ছিলেন ও 
তছ্িষয়ে বর্তধ্যা-বর্তব্য অবধারণের জন্য আলেমগণের মধ্যে মহা তর্ক 
বিতর্ক উপস্থিত হয়। পরিশেষে হাফেজ কিরূপ উক্তি সকল লিথিয়! রাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিতে সকলে ইচছুক হন। প্রথমে এই ভাবের একটা 
কবিতা তাহাদের নয়ন গোচর হয় । “হাফেজের অস্তো্ট ক্রিয়ার জন্য যাত্রা 
করিতে চরণকে সঙ্কুচিত করিও গা, সে যদিও পাপে নিমগ্র ছিল, কিন্ত 
স্বর্গলোকে যাইতেছে।” এই ববিতা পাঠ করিয়! সকলেই তাহার জানাজ। 
পড়িলেণ ও তীহাঁকে কবর দিলেন। পরে তাহার অন্যাণ্য গজল পাঠে তাহার 
ভাবে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেন। অণস্তর সমুদয় 
গজল গ্রম্থাকারে লিপিবদ্ধ হইল । 

সিরা নগরে মগলা। নায়ক স্থানে হাফেজের সমাধি বিদ্যমান। তাহা 
এক তীর্ঘ স্বরূপ হহয়াছে। নাণা স্থান হইতে যাব্রিক সকল তাহা দর্শন 
করিতে যাইয়া থাকে। 


মহাকবি শেখ সাদীর বিবরণ 

একাদশ খুষ্টাব্দের শেষাংশে পারপ্য রাজ আবুবকর শাহের রাজত্বকালে সিরাজ 
নগরে শেখ মসলেছদ্গি'ন সাদী জণাগ্রহণ করেন। তিণি যে বাল্যকালে 
বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহা তাহার প্রণীত পৃস্তকাদি পাঠ করিলেই 
বুঝিতে পার। যায়। তিনি এক জণ পরিব্বাজক সন্ন্যাসী ছিলেন। জীবনের 
প্রায় ১? কাল দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন । তাহার লেখ! ছার! 
প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ভারতবর্ষেও আগমন করিয়াছিলেন । তিণি 
১২২০ খুঃ অব্দে বোর্তী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বোস্তীর অনেক স্থানে তিনি 
লিখিয়াছেন যে, আমর কৃঝ কেশ শুভ্র হইয়। গিয়াছে । ইহ] দ্বারা বেশ বুঝ 
যায় যে, তিনি নিশ্চয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।* 

আঁমাদের পবিত্র কোরাণ শরিফ যে দেশে ওযেস্থানে খিয়াছে, মহাত্ব। 
শেখ সাদীর 'পান্দেনামা”, “গোলে” ও “বোর” ও প্রায় সেই দেশে 
গিয়াছে। তীহার লিখিত পুস্তকের দ্বারা যেমন নীতি শিক্ষা কর! যায়, এমন 


* সম্ভবতঃ মহাকবি শেখ সাদী (বহঃ) ১২০ বৎসর বয়ংক্রমে পরলোক গমন করেন। 
+ তাহার বিজ্ঞুত জীবনী উদ্দ ভাষায় মুজিত হইয়াছে। (সম্পাদক) 
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আর কোন ও পুস্তকের ছারাই পার যায়ন1। দুঃখের বিষয়, এমন মহাকার 
পূর্ণ জীবনী সংগ্রহ করিতে পারিবাম লা। 
শেখ জমিরদ্দীন। 
ইসৃলাম-প্রচারক। 
[ 'ইসঙলাম-পচারক' £ তাদ্র-আশ্িন ১৩০৮] 


শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
সংগ্রিপ্ত জীবনী 
গাক। জেলার অন্তর্গত পাচদোনা নামক পল্লীতে, ৬৩ বৎসর পৃবের্ধ বাৰু 
গিরীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের জন্] হয়। তাঁহার পিতার নাম মাধবরাম রায়। 
সেন জাতীয় পদবী, কিন্তু দেশে ইনি রায় বলিয়! পরিচিত। ঢাকা জেলায় 
পাঁচদোনা পলীর বৈদ্য বংশ সন্ভূত জমিদারের বিশেষ বিখ্যাত। মাধবরাম 
রায় এ জমিদার মহাশয় দিগের বংশধর ছিলেন। 


গিরীশ বাবু প্রথমতঃ পাঁঠশালাতে লেখা পড় শিক্ষা করেন, পরে তাঁহার 
পিত৷ তাহাকে সংস্কৃত শিক্ষা করণার্থ টোলে প্রেরণ করেন। ২২।২৩ বৎসর 
বয়ঃক্রম কালে ইণি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করির। খান্দা ধর্্া গ্রহণ করেন। বাবু 
কেশবচন্দ্র গেঃনর সহিত ইহার কোণ পারিবারিক সম্বন্ধ না থাকিলেও, ইণি 
প্রায় ১৫ বৎ্গর কাল কেশব বাবুর সহিত বাপ করেন ও তাহার সহিত নানা- 
স্বানে বাঙ্গধন্ন প্রচার করিয়া বেড়ান। 

৩৫।৩১ বৎসর বয়:ক্রম কালে গিরীশ বাবু লক্ষৌ নগরে গমন করিয়া, 
শরদ্ধাভাভন বৃদ্ধ মৌলবী এহসানল্ল। সাহেবের নিকটে প্রায় এক বৎসর কাল 
আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন, পরে কলিকাতা ও ঢাকাতে অবস্থিতি 
করিয়া কোন কোন আলেমের নিকটে নিয়মিতরূপে আরবী ও পারসী অধ্যয়ন 
করেন। তৎপর আজ প্রায় ৩১।৩২ বৎসর অতীত হইল, ই হার স্ত্রী বিয়োগ 
হইয়াছে, কিন্তু আর বিবাহ করেন লাই- সন্তান সম্ততি কিছ,ই নাই। আজ 
কাল ইনি ব্রান্দধর্ম প্রচার করেন, কিন্ত সমাজের নিকট হইতে কিছ.ই লয়েন 
না। ইহার কৃত গ্রগ্থাবলীর আয় ও সমাজের হিতার্থে উৎসগাঁকৃত। দেশে 
যে জমিদারী আছে, তাহার আয় হইতে ইনি কিছু পান, তদ্দারা তাঁহার 
জীবিকা নিব্বাহ হয়। 
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“ইবৃলাম-প্রচারকের" পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন যে, ইস্লামী কাগজে 
বাক্দের জীবনী কেন? বঙ্গীয় মুসলমান সয়াজের ইতিহাসের সহিত গিরীশ 
ধাবুর জীবনীর বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, আজ ইসৃলাম প্রচারকে তার 
জীবনীর প্রচার হইল। বঙ্গদেশ খুষ্টান মিগনারীরা অনেক দিন হইতে 
তাহাদিগের ধর্ম প্রচার করিয়া আফিতেছিলেন ও কত শত মুপলমান যুবককে 
খৃষ্টানীর দিকে শিলিতেছিলেন, কিন্ত যে দিন বঙ্গীয় মুসলমান যুবক গিরীশ 
বাবুর “বঙ্গানুবাদিত কোরাণ শরিফ” ও “হজরতের জীবনী” হস্তে পাইয়া 
ছেন, সেই দিন হইতেই তীহার স্বধর্ধের দিকে টান পড়িয়াছে। আর খৃষ্টান, 
হিন্দু ও ঝাদা হসলামের মাহাত্ব্য বঝিতে পারিয়াছেন। 

বঙ্গদেশে লক্ষাধিক মৌলবী থাকিতে আমাদের জাতীয় গ্রশ্থাবলী গিরীশ 
বাবুর পূর্বে কেছ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন কিন। সন্দেহ। আমাদের 
মৌলবী সাহেবণণ কেবল “ছায়ের' করিয়া ফকির হইতৈেছেন, আর ভিন্ন ধন্মী- 
বলব্বী পঙ্ডিতগণ আমাদের ধর্ম গ্রগ্থাবলী বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া ধন্দী 
হইতেছেন, উহা কি কম পরিতাপের বিষয় ?... 

['ইসলাষ-গরচাবন্ঠ' হ কাতিক-অগ্হায়ণ ১৩০৮ ] 
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